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~ বে জগৎকে আমরা আমাদের জাগ্যদবদ্ব্যয় ইন্দরয়ব্গে'র সাহাযো নিয়ত প্রতাক্ষ 
কারতোঁছ এবং নানা ক্রিয়া ও প্রাতাকরক্সার [ভিতর দিয়! যাহার সহিত আমাদের দলগড়ে পারচয় 
হইয়া থাকে তাহা বে সতাই আছে এবং কোনও না কোনও ভাবে চিরকালই থাকবে ইহাই 
সর্বসাধারণের বিশ্বাস। জনসাধারণের মনে বদ্ধমূল এই বিশ্ব'স তাকক দাষ্টিতে শ্রান্ত 
অর্থাৎ এই জগৎ মিথ্যা যে সকল দার্শনিক এইবুপ ঘোস্কপা করিয়া ত্বাকেন তাঁহাদেন্র মতবাদ+ 
সম্বদ্যে কিছু আলোচনা করাই এই প্রবন্ধের উল্দেশা । 
আনাদের মতে ভ্রগতের আস্তিক সম্বন্ধে প্রচলিত নতবাদকে িছন পাঁরম,ণে ম্যাক্জ্জত 
এবং সংশোধিত করিকা লইবার প্রয়োজন ব্বাকলেও ' দ্রগৎ মিন্যা' এই মতাঁটি মজতঃ 
অযোত্তিক এবং গ্রহণের অযোগ্য ৷ এই মত যাঁহারা পোষণ করেল তাঁহাদের মধো প্রধানতঃ 
প্রাচীন গ্রশসের ইলিয়াটিক সম্প্রদযার ভারতের বৌদ্ধ সম্প্রদায় এবং শক্করপন্থী অদ্বৈত- 
বেদাক্তিগণ উল্লেখযোগা। আমরা এই প্রবন্ধে শঙ্করদর্শনসম্মত অস্বৈতবাদই আলোচনা 
কাঁরব কারণ এই মত শ্রানডত হইলে অপর সকল অনুরুপ মতবাদ আপানিই খাণ্ডত হইয়া 
বাইবে। শক্করপল্থঁ অস্বৈতবেদাল্তিগণ তাঁহাদের মতকে সুপ্রতিষ্ঠিত কাঁরতে গিয়া শ্রবাতর 
আশ্যয় লইয়াছেন এবং বহু ব্যান্তজাল বিস্তার কাঁরয়াছেন। কোনও তথাকাঘত অভ্রান্ত 
হৰ্ম্মশ্রল্থকে আশ্রয় করিয়া তব্বালর্ণয়ের বে পশ্ধাত তাহা বর্তমান যৃশ্যে অচল, সৃতরাং আমরা 
কেবলমাত্র অস্বৈতবাদশীদের ুক্তিশ্ীলই পরণক্ষা কালিয়া দেখিতে পারি ॥ ভ্রগং মিবা কি না 
এই প্রশ্ন লইয়া এ ধাবং বহু আলে'চনা হইস্ত্রাছে এবং এই সকল আলোচনা লইন্সা এক বর:ট্‌ 
দার্শনিক সাহত্যের সূম্টি হইস্সাছে। ভ্রশ্গং নিব্যা এই মতের সমর্থনে যে সকল যান্ত 
দেওয়া হইয়াছে তাহাদের প্রতোকাটর ‘বিশদ আলোচনা করা এই প্রবন্ধে স্ভব নয়। কিন্তু 
যে কেনও দাশশনক মতবাদকে বিশ্লেবণ কাঁরলে দোঁক্ষতে পাওয়া বায় যে. উহার কতকগুলি 
মুল বন্তব্য এবং সেগুলিকে সমর্থন করিবার জন্য কতকগ্ছালি প্রধান বস্তু আছে বেসযীলকে 
বুঝতে পারলেই অতবাদাউিকে বুঝা গেল বালিয়া মনে কাঁরতে পারা যায় । সুতরাং জশ্লংসম্বহ্ধে 
শ্রহ্করপল্থশ অশ্বৈতবাদশদের যাহা মল বন্তবা এবং ইহার সমর্থনে তাঁহাদের যে বস্তি স্বপ্রধান 
আমরা প্রধানতঃ তাহা লইয়াই আলোচনা করব ॥ 
অদ্ধৈতবাদগণ বালরা থাকেন যে. চররমতত্ত এক ও আদ্িতীর। নির্গূণ ও 'নি্বশেষ 
ব্ৰহ্মই সেই চরমতত্ব। ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ, সজাতখর, বিজ্বাতশয্প ও স্বগত ভেদরাহত, নিত্য- 
সস, শ্ুদ্ধবৃন্ধমুত্ত। ব্রচ্ছই পরমার্থ সৎ বস্তু, একমাত সত্য পদার্থ। পারদ শ্যঘান ভ্রগৎ [মদ্যা, 
7 এইহার চর্রমসন্তা নাই। ভ্রগং দম্ঘণ বললে উহার বে কোনওর্‌প সন্তাই লাই তাহা বুঝায় ন:। 


২ দর্শন 


চতুহ্কোণ বৃত্ত অণবা বন্ধনপূত্র মে অর্থে একান্তই অসং বা অলীক জগৎ সেই অর্থে অসং 
নয়৷ চতুহেকা্ন বড অথবা বন্ধাপূত্র কেহ কবনও প্রতঙক্ষ করে নাই এবং কখনও যে কাঁরবে 
তাহ র বিজ্লুমান্র সম্ভাবনা নাই । জ্রগং সেরূপ নয় কারণ আমরা সকলেই উহা প্রত্যক্ষ 
করিত । আবার ৎ একান্তভাবে সংও লম্প কারণ ইহা বাধিত হইয়া যায়। যাহা 
কোনও কালেই বাধিত হয় না, যাহার উৎপাত, হাসবৃণ্ধি অথবা বিনাশ ন'ই কেবলমাত্র 
অহারই চলমসভ্তা আছে বল্য ঘয়। শৃষ্ধন্রানই একমার সেইর্‌প বস্তু। জগং সং হইতে 
ভিন্ন, অসং হইতে ভিন্ন এবং সদসং হইতে ভিন্র॥ এই অর্থেই ইহা আলব্বন্চনীয় অথবা 
মিথ: ৷ জগৎকে মিথ্যা বলিলে উহ; যে কোনও য্যাস্তাবিশেযের মনে অবস্থিত এবং তৎকর্তুক 
কহিপত ইহা বুঝায় না অথবা উহা যে নিত্য পাঁরবর্তনশখল কেবলমাত তাহাও বুঝায় না। 
জগৎ অমাদের বাহিরের বস্তু, উহা সন্লক্গধারণগরমা অথচ উহা নিথ্যা। জগতের অন্তর্ভুক্ত 
কোনও বস্তু পরপর দুইটি ক্ষণ ব্য:পিয়া থাকিতে পারে না কেবল ইহাই নয়, আমরা বে 
ক্ষণে ভগবকে দোশখিতোঁছি এবং উহা আছে বাঁলয়া অনুভব করিতেছি তন্ততঃ উহা সেই ক্ষণেও 
নাই৷ তন্ত্রপৃষ্টিতে এই জগৎ কোনও ক'লেই ছিল না এবং কখনও থাকবে না; অথচ 
আমরা জাগ্রদবদ্বায় উহাকে প্রতিমৃহ্তেহি প্রত্যক্ষ কাঁরতেছি। ইহাই জগতের আনব্বচনীয়নব 
বা মিথ্যার । 

কোনও বস্তু প্রন্ৃতপক্ষে নাই অথচ অ.মরা উহা প্রত্যক্ষ করতেছি এই বাপারের 
নামই ভ্রমপ্রতাক্ষ । ভ্রনপ্রতাক্ষে আনরা এমন একাট বস্তুকে প্রত্যক্ষ কার যাহাকে আমরাই 
আবার ‘নাই ' বালিতে বাধ্য হই॥ ইহা যেন একটা দুব্বেধা ব্যাপার। ইহার একমাত 
ব্যাথা আমাদের অন্ঞযন। যতক্ষণ রদ্দুসম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞান থাকে ততক্ষণই মিথ্যা 
স্পের প্রতাক্ষ হইগ্য থাকে। যস্জ্‌র জ্ঞান হইলে এই প্রতাক্ষ এবং উহার বিষয় যে সপঞ্ 
দুইই বিলুস্ত হয়। অনাদের এই অজ্ঞান কেবলমানত্ত অভ;বাত্তক নহে ॥ ইহা যেমন রচ্দ্রুর 
স্বরূপকে আবৃত করে তেমনই আবার রক্জুুর আশ্রয়ে সর্পরূপ অবভাস উৎপন্ন করে। 
সুতরাং এই অজ্ঞান ভাবাস্তকও বটে। জগধ প্রকৃতপক্ষে নাই অথচ উহাকে আমরা প্রত্যক্ষ 
করিতোছি ইহার কারণও অন্বৈতব্মদণদেন্প মতে অজ্ঞান ব্যতীত আর কিছুই নয়। এক 
আঁদ্রতীক়্ নির্বিশেষ ব্রহ্মকেই আমরা নানাবিধ ভেদযুন্ত অশেষ বৈচিত্যময় জগতর্‌পে প্রতাক্ষ 
করতেছি ইহার একন ত ব্যাখ্যা জন্ঞান। আমাদের সাধারণ ভ্রমপ্রতাক্ষে যাহাদের প্রকৃত 
আট্তত্ব নাই এর্‌প কতকগ্টল বস্হু আমাদের সমক্ষে ভাসমান হয় ইহার কারণ যেমন 
আমাদের ব্যা্ট-জজ্ঞাল সেইব্রুপ সমগ্র জগতের আবির্ভাব, পিথাত ও লয়ের কারণস্বরূপ 
এক নল-অজ্ঞ.নকে স্বশকার কাঁরতে হইবে « এই অজ্ঞানই আঁবদ্যা বা নায়া। পাঁরদশ্যমান 
জগৎ মিপ্দা, মায়া ও আবদার বশেই আনরা উহাকে অদ্তিহ্ববান্‌ বলয়া মনে কাঁরতেছি। 
বস্তুতঃ. এক আন্বতীয় ব্রথধ ব্যতীত আর কিছেই লাই এবং এই ব্রক্ষই সকল জীবের অন্তরাস্বা 
ইহাই হইল অদ্ধৈতাসিম্ধান্ত । 

জ্রশতের মথ্যারকে সংপ্রততিষ্ঠিত করতে গিয়া অস্বৈতবাদিগণ মায়াবাদকে অবলম্বন 
কাঁরয়ছেন। যাহা প্রকৃতপক্ষে নাই তাহাকে প্রত্যক্ষ করা কির্‌পে সম্ভব? ইহা একটা 
দব্রোধা বশপার। আমাদের বিচারবৃষ্ধি বাহাতে এই ব্যাপারকে গ্রহণ কাঁরতে পারে 
সেইজনা ইহার একটা ব্যাখ্যার প্রয়োজন । আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যে সকল বচ্তু, 
ঘটনা অবস্থা বা পাঁরাস্থতির সাহত আমন্্রা পািভিত সেগদালকে যে ভাবে ব্যাখা কাঁরলে 
আমাদের বিচারবুশ্ধি পাঁরতৃপ্ত হয় জগতের নিথ্যাত্ব প্রসঞ্গে মাক্সাবাদও সেইর্‌প একট 
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ব্যাখ্যা। আসরা রহজকে সর্প বলিয়া ভ্রন কার, শুভ্রবর্ণ শৃন্ডিকে রজত বলয়া ভুল কার 
ইহার করণ যেন আঁনাদের অক্দ্রান ঠিক সেইরূপ এক আঁ্বতীয় নান্বিশেব ব্রহ্মকে যে এই 
ন৷না ভেদযুদ্ত বৈচিন্যময়, বিকারশশল জগৎ বাঁলয়া ভুল কাঁর তাহাও এক উচ্চতর কোটপর 
অজ্ঞানমাত্র। প্রথমক্ষেত্রে যদ এই ব্যখ্যা অমানের 'বিচারবৃষ্ধিকে পরিতৃপ্ত কাঁ লে 
তাহা হইলে 'স্বতারক্ষে্েও প্যারবে । | 
জ্রগতের মিথ্যাত্ববাদ এবং তৎপাঁরপো্যেবক মারাবাদ এই দক্সেব্র বিরুদ্ধে আমদের শুধান 
আপাঁন্ড এই বে বেদা্তসম্সত অন্ধয় ব্রচ্মতর্তের সাহত এই দুইটি মতবাদের কোনও 
সামঞ্জসাসাধন সম্ভব নয়। আপাভ্াটি অবশ্য আঁত পুরাতন এধং বৈশাঁতিকেন্সা লালাভাবে 
ইহার উত্তর দিবার চেষ্টা কাঁররাছেন কল্তু তাহাদের সে চেস্টা সফল হইত্রাছে বালরা মনে 
হয় না। আপাত্তটির মশ্মগ্রহণ করলে দেখা বাইবে বে নায্াবাদশীদের পক্ষ হইতে এই 
আপত্তির কোনও সদৃত্রর দেওয়া আদৌ সম্ভব নয়। মায়াবাদের মূল কথা এই নে 
আবিদ্যা বা অক্ত্রানজানত বে ভ্রম তাহা হইতেই এই 'িথ্যা জগতের সৃষ্ট । জগংকে [পলা 
বলিয়া বর্ণনা করিয়া তাহার সৃষ্টিপ্রস্গ তুলিব,র অর্থই এই যে ভগতের সল্ট বাফতাবক 
হয় নাই, পরমার্থতঃ ইহার সন্ত! নাই, ইহার সন্তা অবভাদিক মান্না দুণ্টার যথার্পজ্ঞান 
অর্থাৎ পরমতত্তের সাক্ষাংকাব্র হইলে ড্রান্তির সময়ে যাহ.কে পরমার্থসৎ বলিয়া মনে হইতেছে 
তাহার স্বর্‌পের উপলাক্ধ হর অর্থাৎ উহা যে জ্ঞাঁ-তজানিত অবভাদমাত তাহা বাাঝতে পারা 
যায়া এখন প্রশ্ন হইতেছে বে, এই অভ্ঞান এবং তজ্জন/ ভ্রম কাহার? কে অন্ঞ,নের 
বশশীভূত হইয়া ভম কারতেছে এবং সেইজন্য যে জগৎ যথার্থতঃ নাই তাহা বধার্থতঃ আছে 
বলিয়া মনে করিতেছে  প্রার্থামক দূঘ্টিতে বলা যাইতে পারে যে এই অজ্ঞান এবং ভ্রম 
অঁপবের। সসশম, অপূর্ণ জশব অজ্ঞান বা আবিদ্যার মোহে পাঁড়রা মনে করে সে যে জগৎ 
প্রতাক্ষ করিতেছে তাহা শাশ্বত, স্বয়ং সং বস্তু। যখন তাহার অবিদ্যা টুটরা যায় তখন 
সে ব্াঁঝতে পারে যে একমার ব্রহ্ষাই স্বয়ং সৎ বস্তু এবং জগৎ মিথ্যা । জগতের প্রত্যক্ষ হয় 
অতএব উহা বধ্ধ্যাপ্ত্র ইত্যাঁদর ন্যায় অলীক নয় এবং যেহেতু ইহা বাধিত হইয়। বায় 
সেই হেতু ইহার চরমসন্তা নাই। কিন্তু অন্থৈতবেনান্তমতেই আনরা জশবকে দুইভাবে 
দেখিতে পাঁর- দ্রীব সাধারণতঃ আপনাকে যাহা মনে কাঁরয়া থাকে ভহা তাহার অবভাদিক 
রুপ এবং সে তত্ুদ্াম্টতে যাহা ভাহা তাহার স্বর্প। জ্তীব সাধারণ 
ভাবে ব্াঝিয়া থ:কে অর্থণৎ কর্তা, ভোস্তা ইত্যাদির্পে তাহাও যখন নিথম জগতের অত? 
অতএব মায়িক তখন এই মায়ক ভ্রীবের উৎপাভও অন্ঞানজ্ঞানত ভ্রাণ্তি হইতে হইয়াছে 
ইহাই বলিতে হইবে, কিন্তু এই অজ্ঞান এই ভখীবেরই অজ্ঞান হইতে প্যরে না। যেমন 
বীজ হইতে কক্ষ উৎপন্ন হয় এবং বৃক্ষ হইতে বাঁজ উৎপন্ন হয় সেইর্‌প অজ্ঞান মা'ঁয়ক 
জ্বীবকে আশ্রয় কাঁরয়া থাকে এবং উহার ভ্রন্মও ?দয়া থাকে এ যুক্তি অচল। ক.রণ একাঁট 
বীজ হইতে খে বৃক্ষ উৎপন্ন হয় সেই বক্ষ হইতে দেই বীজই উৎপন্ন হয় নযা। কিন্তু 
এক্ষেত্রে ভয আঁবদ্যা হইতে কোনও [বিশেষ নায়ক জাবের উৎপান্ড তাহাকে এ বিশে 
জশবেরই অবিদ্যা বলা হইতেছে । আগ যখন আঁবদাবশে আপনাকে সঙ্গগন, অপ ই 
মনে কাঁরতেোঁছ তখন উহা আমঃরই আবিদ্যা হওয়া উচিত । িকল্তু আমার উৎপান্ড হইলে 
, তবে আমার আবিদ হইবে! সুতরাং সেই আঁবদ্যা হইতে আমার উৎপাঁন্ত হইয়ছ্ছে ইহা 
বলা সম্পূর্ণ অযৌন্তিক॥ অতএব ভ্রীব স্বর্‌পতঃ যাহা তাহার আঁবদ্যা হইতেই মাঁয়ক 
জীবের উৎপত্তি হইয়াছে বলতে হইবে ॥ কিন্তু অদ্বৈত বেদানতমতে জীব স্বরুপতঃ ব্ৰহ্মই 























8 দর্শন 


এবং ব্রহ্ম এক ও আঁচ্বতগয়, সৃতরাং ব্রচ্ছকেই আঁবদ্য বা অজ্ঞালের যথার্থ আশ্রয় বল৷ উচিত ॥ 
অর্থাৎ ব্রন্মের অন্ঞানজ্জানত ভ্রাক্তিই এই মায়িক জগতের উৎপন্ভি ও [প্থাতির কারণ। 
“আশ্রয় " কথ্থাটিকে নানা অর্থে বাবহার করা যাইতে পারে এবং এই অস্পণ্টতার সুযোগ 
লইয়া কোনও কোনও বৈদান্তিক ব্রহ্ধকে নায়র আশ্রয় বলিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই । কিন্তু 
যে য্ত্তিধরা অবলম্বন করিয়া মায়াবাদগরা ভাঁহাদের সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহার 
সহিত সামঙ্গস্য রাখিয়া তত্তুনির্ণয় করিতে হইলে ইহাই বলিতে হয় বে ব্রহ্ধই আবিদা র 
বশীভূত হইয়া আপনাকে এই বৈচিত্রময় জ্রগৎ বলয়া কল্পনা করিতেছেন অথবা বাহার 
পারমদার্থক সন্ভা নাই সেই কাল্পনিক জগংকে আপনাতে আরোপ কাঁরয় বিভ্রান্ত হইতেছেন। 
এখানে প্রধান প্রশ্ন এই যে. শহদ্ধজ্ানই বাহার স্বরূপ, সেই সজাতায়, বিজাতীয় ও 
স্বগতভেনরাহত ব্রহ্ম অভ্ঞান বা আবদ্যার বশত হইতে পারেন কি না? [িবচারব্প্ধির 
দৃণ্টিতে অ এরা বলিব যে তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব ৷ যে অজ্ঞান হইতে ভ্রান্তি উৎপন্ন হইতে 
পারে ত.হ; একমাত স্বয়ংচেতল সসন জাবের পক্ষেই সম্ভব । অচেতন প্রস্তরখণ্ডের 
জ্ঞান নই এবং অভ্ঞানজ্ঞানত দ্রান্তিও নাই। সসীম জ্ঞশবের কোনও কোনও বিষয়ের জ্ঞান 
নাই আবার কোনও কোনও বিষয়ের জ্ঞান আছে। এইরূপ জীবের পক্ষেই একাঁটি বদ্তুকে 
অপর এক বস্তু বলিয়া ভ্রম করা সম্ভব । তল যাঁদ এক, আঁ্িতীয়, নাব্বিশেষ, সব্ববপ্রক,র 
ভেদরাহত, বিশৃদ্ব জানস্বরপ হন, যদি তাহার কাছে অজ্ঞাত বা আবৃত কিছুই না থাকে 
তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে আপন.কে অপর এক বস্তু অর্থাৎ এই বৈচিত্রাময় জগৎ বলিয়া 
ভ্রম করা সম্পূর্ণ অসম্ভব । একটি ত্রিভুজের পক্ষে আশ্বহতণ করা যেমন অসম্ভব কোনও 
জ্বগং কল্পনা করিয়া আপনাকে সেই জ্রগৎ বাঁলয়। ভ্রম করা অথবা সেই দ্রগৎকৈ চরম সত! 
বালিয়া ভন করাও তেলনই ব্রক্ষের পক্ষে অসম্ভব ॥ অন্থৈতবাদণীরা তাঁহাদের মতব.দ সমর্থ 
কারিতে গিয়া যে সকল দৃষ্টান্তের উল্লেখ করেন সেইগৃলি পর্যালোচনা কারলেই বুঝা 
যাইবে যে এক আঁদ্বতায় জ্ঞানস্বরূপ ব্রচ্জের পক্ষে কোনওর্‌প ভ্রান্িতিই সম্ভব নয়। রঙ্জনতে 
সপদি।ন্তি হওয়া তখনই সম্ভব যখন বরঙ্জ ব্যতীত, র্ব্র; হইতে 'বিভন্র একজন দ্রন্টা 
থাকিবে এবং সর্প বাঁলয়া অপর একটি বস্তু থাঁকবে। কেনও চেতন ভ্রীবের সর্প সম্বন্ধে 
জ্ঞান পুর্ব হইতেই পাকলে এবং রদ্জ্রসদ্বন্ধে সামায়ক অজ্ঞান থাকলে তবেই রহ্জুতে 
সপন্্িম হওয়া সম্ভব ॥ এই সর্পকে ব্তব, কালপানক, মাসিক, প্রাতিভাসক ইত্যাদি যাহাই 
বাল লা কেন, প্লল্জ হইতে পৃথক এইর্‌প একটি সর্পের ধারণা র্জু হইতে পৃথক দ্রদ্টার 
মলে পূর্ব হইতে না থ.চকিলে রহ্জুতে সর্পন্রান্তি ধাঃপারাঁটিই সম্ভব হইত না! শান্তর 
রজ্তাকারে প্রকাশ, ভুলে প্রতিবিশ্বিত হইবার ফলে এক চন্দ্রের বহ: চন্্রর্‌পধারণ, মেঘখণ্ডদ্ধারা 
আচ্ছন্রনূষ্টি বানর নিকট সূর্যের গতন্েভাব, মহাকাশের ঘটাকাশরুপে প্রতীক্পমান হওয়া, 
যাদুকরের ইন্দ্রজালপ্রদর্শন, রাজপদতের পল অপন.কে রাখালবাজক বলিয়া কষ্পলা_এই 
সকল বাপার একাধিক বস্তু যথার্থ তঃ থাকিলে তবেই সম্ভব হইতে পারে । রন্জ আপনাকে 
সর্প বলিয়া ভুল করে লা, শ্যৃন্ত আপনাকে রজ্রত বাঁলন্না ভুল করে না, জল না. থাকিলে 
চন্দ্রের প্রাতাবন্ব কোথার পাঁড়বে? মেছ না থাঁকলে দ্রচ্টার চক্ষু আবৃত হইবে ক কাঁরয়া ১ 
ঘট না থাকিলে মহাকাশ ঘটাকান্সে পাঁরপত হইবে কি উপায়ে ই যাদুকর ইন্দ্রজালদ্বারা 
আপনাকে বিভ্রান্ত করে না, রাখালবালকদের সাহত শিশুকাল হইতে পালত না হইলে 
রাহ্রপুত্রের পক্ষে আপনাকে রাখালবালক বাঁলয়া ভ্রম করা সম্ভব নয়। ব্রহ্ম অন্দ্রান বা 
আবিদ্যার আশ্রয় হইতে প্যরেন ইহ! ধাঁরয়া লইলেও ব্রহ্ম হইতে পৃথক অন্ততঃ দুইটি 


জগতের মিথ্যার ৫ 


পরমার্থ সৎ বস্তু না থাকলে ব্রহ্ম অজ্ঞান বা জাঁবন্যার বশখভূত হইয়। ভ্রম কাঁরতে পারেন না। 
শক্করপল্থী অদ্ধৈতব্গদগণ যে ইহা বুঝেন না তাহা নয় এবং বুঝেন বাঁলয়াই আবিদ্যা 
অথবা নায়াকে “ মহ;দ্ভুতা " “ আনব্বচনীয় রূপা “ অঘটনঘটনপট'য়সণ - ইত্যাদ বিশেষণে 
{বশোঁঘত করিয্াছেন। কিন্তু বিচার কারয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে, এই [িশেষণগ্াীল 
কতকগন্ীল অর্থহধন শব্দসমাণ্ট ভিন্ন আর কিছুই নন্প॥ যাহা অঘটনকে বঢ়াইতে পারে 
অথবা অসম্ভবকে সম্ভব কাঁরতে পারে এরূপ কোনও বস্তু বা শান্তকে স্বীকার কাঁরলে 
তাহা দ্বার যে কোনও ধ্যাপারকে ব্যাখ্যা কাঁরতে পারা যায়, অর্থাৎ কোনও ব্যাপারকেই ব্যাখ্যা 
করা বায় না। এর্‌প কোনও বস্তু বা শান্তর সাহায্যে যে ব্যাখ্যা তাহাকে প্রকৃত ব্যখ্যা 
বলিয়া স্বীকার কাঁরলে বে কোনও স্যাবাদীর যে কোনও উক্ত এবং যে কে'নও বিকৃত 
মাচ্তচ্ক ব্যান্তর প্রলাপবচনের সত্যতা বিশ্বাস কারবার পক্ষে কোনও বাধা থাকত পারে ন।। 
ক ঘাঁটিতে পারে এবং ক ঘাঁটিতে পারে না, কোন্‌ ব্যাপ,র সম্ভব, কোন্‌ ব্যাপার অসম্ভব 
তাহাদের মধে) যাশাস্ত সীমারেখা অঙ্কন কারবার চেষ্টা বিচারবৃষ্ধির একটি প্রধান কাদে । 
অভিজ্ঞতালন্্ তথ্য এবং আপনার স্বভাব?স্ধ কতকগর্াল নিয়মের সাহাষে। বচ'রবুদ্ধ 
এই কার্ষ্য অগ্রসর হইয়া থাকে । জগৎ এবং ব্রঙ্ষের সম্বন্ধে ব্যাখা অব্য বর্ণনা কাঁরতে 
‘য়া যাঁদ বলা হয় যে এতদৃভয়ের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোনও সম্বন্ধথই নাই অথচ সম্বন্ধ আছে 
বাঁলিয়া মনে হইতেছে এবং এই ব্যাপারের মূলে অনছে এমন একটি বস্তু বা শান্ত বাহা 
অসম্ভবকে সম্ভব কাঁরতে পারে তাহা হইলে বস্তুতঃ ইহাই বলা হইল যে এই সম্বন্ধের 
স্বরূপ আমাদের বাষ্ধিগ্রাহ্া নয় অর্থ।ং সহজ ভাষায় - আমরা ইহা বৃটিতে পারলাম না"! 

যাহ। বু্ধির অশম্য বা অপ্রাকৃত রহস্যময় তাহা লইয়া হয়ত কাবা রচনা চলতে পারে 
ক্রিন্তু তাহাকে অবলম্বন কাঁরয়া তত্ত্ব নির্ণয় কর! যায় না। মিথ্যা জগতের ব্যাখ্যা কারবার 
উদ্দেশ্যে মায়া বা আবিদ্যার উল্লেখ কাঁরয়া মায়াবাঁদগণ কখনও মায়াকে বুদ্ধির অগম্য বলিয়া 
বর্ণনা কাঁরয়াছেন আবার কখনও বা বুশ্ধিদ্বার: দ্রগতের 'মধ্যাত্ব ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা 
কাঁরয়াছেন। ইহা কাঁরতে গিয়া তাহারা পদে পনে স্বাবরোধণ উীন্ত কাঁরয়াছেন এবং 
অসম্ভব কপন।র আশ্রয় লইয়াছেন। জগৎ পরমার্থতঃ নাই অথচ তাহা আছে বালয়। 
প্রতীয়মান হইতেছে ইহার কারণ তাঁহাদের মতে অন্ঞান। এই অজ্ঞান কেবলমাত্র অভাবাস্বক 
নয় ভাবাত্মকও বটে। এই অন্ঞ নের চরম উৎস ক তাহা অনুসন্ধান কাঁরতে আরম্ভ কাঁরলে 
আমরা জীবে আসিয়া নিরস্ত হইতে পারি না কারণ জীব স্বয়ং ওত মধ্যাজগতেরই 
একটা অংশমাত, শেব পর্যন্ত আমাদিগকে ব্রহ্ষে পোৌছাইতে হইবে ৷ কিন্তু প্রজ্জানদন ব্রহ্ম 
{ক কাঁরয়া অন্ঞানের আশ্রয় হইতে পারেন: ইহার একটি উত্তর হইতেছে যে এ বা।পার 
বুদ্ধির অগমা, অপর একটি উত্তর হইতেছে যে অজ্ঞান, আবিদ্যা বা মায়! নিজেই যখন 
অনিৰ্দ্বচনায় ব্যাপার তখন তাহার সাঁহত ব্রচ্ষের লম্বব্ধের প্রশ্নই উঠিতে পারে না। কিন্তু 
এভাবে এ প্রহ্নকে এড়াইয়া যাওয়া য.য় না। কারণ মায়ার সাঁহত ব্রচ্ধের কেনও সম্বন্ধ 
পরমার্থতঃ না থাকলেও এরুপ সম্বন্ধের প্রতশীত যে আছে তাহা অস্বদকার করিবার 
উপায় নাই। এই প্রতঙ্গীত কাহার এবং ইহার কারণ ২, যদি এই প্রতাঁতি ভ্রীবের 
হয় তাহা হইলে প্রশ্ন উঠবে যে জাব ব্রহ্ম হইতে পরম:৫তঃ ভিন্ন বা আঁভন্ন । যদ জীব ও 
জশবের অন্ঞানসুচ্ট ব্রহ্ম ও মায়ার সম্বন্ধ ব্রহ্ম হইতে পরমার্থতঃ ভিন্ন হয় তাহা হইলে 
বচ্ছের অদ্ৈত্রত্ব অক্ষুগ্র থাকতে পারে না. আর যাঁদ ভ্রীব স্বর্‌পতঃ ব্ৰহ্মই হয় তাহা হইলে 
ভ্রহ্ম ও মায়ার মধ্যে সম্বন্ধের প্রতীতি ব্হ্ষেরই প্রতাঁতে। ইহা স্বীকার কাঁরলে পুরাতন 


৬ দৰ্শন 


সমস্যাই রহিয়া গেল_অর্থৎ জ্ঞানস্বর্‌প ব্রলের পক্ষে ভাত প্রভাত বকিল্রপে সম্ভব 2 
মোট কথা হইতেছে এই যে যাঁদ তথাকথিত নিথ্যা জগতের সাহত ত্রহ্মের পরমার্থতঃ 
কোনও সম্পর্ক না থাকে তাহ! হইলে উহা ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত স্বরং সৎ বদ্তু হইবে। আর 
যদি এই জগৎ এবং ব্রহ্ষের মধ্যে মায়া বা আবিদণর্‌প যোগসূত্র থাকে তাহ? হইলে উহা 
ব্রহ্মস্তারই অবিচ্ছেদ্য অন্য হইবে ॥ কারণ জগৎকে মিথ্যা, সদসতাবিলক্ষণ, আনব্ববচনীয় ইত্যাদি 
যাহাই বলি না কেন এইর্‌প জ্রগতের প্রতাতি যে আছে এবং পারমার্ঘক দুদ্টিতেই আছে 
তাহা অস্বীকার কারবার উপায় লাই। উপায় থাকিলে অদ্ধৈতবেদান্ত? 'ব্রহ্ম সতাং* বাঁলয়াই 
নিরস্ত হইতেন ‘জগৎ মিথ্যা একথা বাঁলবার প্রয়োজন ব্য অবক'শই তাঁহার আদৌ 
হইত না। "জগৎ মিথ্যা একথা যদি বিকৃত মস্তিদ্ক ব্যত্তির প্রলাপবাকা মাত্র না হয় 
৩হা হইলে ইহার একমাত্র অর্থ এই হইতে পারে যে, যে জগতের প্রতখীত হইতেছে তাহা 
নমঘ্যা। অর্থাৎ চরমভত্তের দিক্‌ হইতেই একটি ইৈচিগ্রানয় ভ্রগতের বৈচিত্রানয় প্রতণীঁত 
আছে । জগৎ সনাতনশ মিথ; হইলেও জগতের প্রতশীত ব্রন্মের দিক্‌ হইতেই চিরণতন 
সত্য হইতে বাধ্য । এক বৈচিন্তাময় জগৎ স্বয়ং সৎবস্তুর্‌পে ব্র্ষের নিকট প্রতীত হইতেছে 
এবং [নরাকৃত হইতেছে এই সমগ্র বাপরেটিকেই ব্রহ্ষসত্তার মধ্যে আনিয়া ফোঁলতে হইবে। 
ইহা হইতেই বুঝা যাইবে বে মায়াবাদীকে হয় দ্বৈতবাদ গ্রহণ করিতে হইবে নতুবা ব্রচ্ষে 
ম্বগতভেদ স্বীকার কাঁরতে হইবে৷ 

জগতের মিথাত্ের সরর্থক সব্বপ্রধান হান্ড এই যে এই জগৎ বাধিত হইয়া যায়। 
বে বাক্তি রক্জুতে সর্প দেখিয়াছে ররজ্জুর জ্ঞান হইলে সে তাহার ভ্রন বাঁঝতে পারে এবং 
ভ্রান্তির বশে সে ষে সর্প দেখিয়াছিল সেই সর্পের অস্তিত্ব চিরকালের জন) নিরাকৃত হইয়া 
যায়। যাহা যথার্থ বন্তুর্‌পে দেখা গয়াছিল তাহা অসার, অমূলক অলভ।সনা্র পাঁরণপ্ত 
হয়। ঠিক সেইরূপ ব্ৰহ্মজ্ঞান হইলে এই জগৎ বাঁধত হইয়া যায়। যাঁহার ব্রহ্মসাক্ষাৎকার 
হইয়াছে তিনি বুঝিতে পারেন যে জগতের চরমসন্ডা নাই, জগতেরও যদ রহ্ষের ন্যায় 
লরমসন্ভা ্বাকত তাহা হইলে উহা কোনওর্‌পে বাধিত হইত না। যেহেতু ইহা বাধিত 
হইয়া থাকে সেইহেতু ইহা পরমার্থ সং হইতে পারে না। এরুপ ব্যক্তির উত্তরে আমরা বালব 
ভশ্গৎ যে বাধিত হয় তাহা প্রমাণিত হয় নাই। ব্ৰহ্ধের সাক্ষাৎকার হইলে জগৎ বাধিত হইয়া 
যর এ সম্বস্ধে নিঃসংশয হইতে গেলে বাঁহাদের ব্রচ্মসাক্ষাৎকার হইয়াছে তাঁহাদের সাক্ষোর 
উপর লিভ কারিতে হইবে। তাঁহারা বাঁদ মৌনাবলম্বন কাঁরয়া থাকেন তাহা হইলে 
জগতের নিথ্যাকের সপক্ষে অথবা বিপক্ষে কোনও সাক্ষাই পাওয়া গেল না। 'কন্তু যাঁহাদের 
্রহ্ধসাক্ষাৎকার হইয়াছে বাঁলয়৷ আমরা মলে কারি তাঁহার; যাহা বালয়াছেন তাহা অনুধাবন 
কাঁরয়া দেখিলে ইহাই সিদ্ধান্ত কারতে হয় যে পারমার্থক দৃষ্টিতেও জগতের একটা 
চিরন্তন সভা আছে । “অহং ব্রহ্মাস্ম '. $ততুমসি ', ' স্ব্বং খল্বিদং ত্রহ্ধ ', যাঁহাদের মুখ 
হইতে নিঃসৃত হইয়াছিল তাহারা বাদ যথার্থই ব্রহ্মাবদ্‌ হল তাহা হইলে ইহাই ব্িঝতে 
হইবে যে তাঁহাদের দুষ্টভেও ব্রহ্ম এবং অহং, অস্বব। তৎ এবং ত্বং, অথবা ইদং সৰ্ব্বং এবং 
বঙ্গ এই দুইয়ের পার্ছকা কিলুষ্ত হইয়া যায় নাই । ব্রহ্ধ ক্রদ্ৈব, তৎ তদেব ইত্যাদি না 
এই যে ব্রহ্ম এবং অহং, তৎ এবং ত্রম্‌ ভিন্ন হইয়াও অিভহ্ন। ‘অহংব্রহ্মাস্ম "এই বাকোর অর্থ 
হয়ত এই বে অহংপদবাচা ষে বস্তু ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলিয়া প্রভাত হইতেছে তাহা ল্বর্‌পতঃ 
বক্ষ হইতে আভি্র এবং কেবলমাত্র এক এবং আদ্িতীয় ব্ৰহ্মই আছেন, গকন্তু ব্লহ্মসাক্ষাৎকারের 


জগতের মিথাাস্ব ৭ 


পরেও অহংপদবাচ্য বস্তু যে ব্রহ্ম হইতে পূপক্‌ বাঁলয়া প্রভীত হইয়া থাকে তাহা এই 
বাকা হইতেই দ্বচ্ছন্দে {সদ্ধ্যহত কাঁরতে পারা যায় । এই বস্তু কি বিষরে ব্রহ্ম হইতে 
পূ্‌থক্‌ বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে তহা বাকিতে হইলেই এক বৈচিত৷ময় জগতের প্রসণ্ণ 
আনিবার্যাভাবে আসয়। পড়ে। সুতরাং ব্রহ্ষসাক্ষাৎকারের পরেও পারমার্থক দৃছ্টিতেই যে 
ব্ৰহ্ম হইতে পৃথক্‌ জগতের প্রতশীত (সে জগৎকে িথ্যাই বলি অথবা নাসিক বাল ) থাকিয়া 
যায় ইহা স্বীকার কাঁরতে হইবে ॥ অর্থাৎ বিচারবৃদ্ধির দিক: হইতে আমরা যে সিদ্ধান্ত 
কারিয়।ছিলাম ব্রহ্গাবদৃগণের সাক্ষাও তাহাই সনর্থন কাঁরতেছে। 

আমাদের মনতে এই পাঁরিদৃশ্যমান্‌ জগতের চরমসন্ডা আছে । ইহা অসৎ নয় অথবা 
আনব্বচনণয় নয়। যাহা সাক্ষাৎ জ্ঞানগোচর হইতে পারে তাহারই সত্তা আহহ। যে 
বস্তু একবার সাক্ষাৎ জ্ঞানের বিষয় হইয়াছে এমন কোনও বপরশত জ্ঞান লাই বহা উহার 
সত্তাকে ধংস কাঁরতে পারে, উহার সত্তা 'ব্রকালে অবদধত, *বাম্বত। যখন কোনও বদ্তু 
বর্তমানে আমার সাক্ষাৎ জ্ঞানের বিষয় হইতেছে কেবলমাত্র তখনই উহার সম্ভা আছে বাঁললে 
সত্তা শব্দাটকে অত্যন্ত সম্কণর্ণ অর্থে গ্রহণ করা হয়। যখন উহা একবার আমার সংক্ষাৎ 
জ্ঞানের বিষর হইয়া পরে আর হইতেছে না অর্থাৎ যখন উহা অতীতের গর্ভে চলিয়। 'শি্লাছে 
ব্যাপকতর অর্থে তখনও উহার সত্তা আছে। এখন বে বস্তুর সন্তা উপলাঁদধ কাঁরতোঁছ 
(এবং ) যে উপলান্ধিতে ভ্রমের সচ্ভাবনা ন.ই ত।হ।র সাঁহত যাহা ছু বে কোনও সম্বন্ধসত্রে 
গ্রত্থিত তাহাকেই সর্তাাশষ্ট বাঁলয়া মনে কাঁরতে হইবে॥ [বর্তমানে উহাকে সাক্ষাৎভাবে 
উপলাদ্ধ কাঁরতে পাঁরতোছ না, কিন্তু ষাঁদ কালের গাঁতর [বিপরণতাদকে আমাদের যাইবার 
কোনও উপায় উচ্ভাবত হয় ত.হা হইলে যে কোনও অতীত বস্তু বা ঘটনা পুলরায় 
আমাদের সাক্ষ/ত জ্ঞানগোচর হইবে ।] ক্বপ্নাব্থায় এবং ভ্রমপ্রতাক্ষেও আমরা যে সকল 
বস্তুর সংস্পর্শে আসিয়া থাঁক তাহাদের সত্তা আছে। এ সকল স্থলে কোনও আনির্্বচননীয় 
বস্তু উৎপন্ন হয় এবং বাধত বা নরাকৃত হইয়া যায় এরুপ মনে কারবার কোনও সম্গত 
কারণ নাই। এ সকল স্থলেও যাহা আমাদের সাক্ষাৎ জ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকে তাহার 
সন্ত। এবং ঢচরমসন্তাসম্বন্ধে কোনও সংশরের স্ধান নেই, কেবলমাত্র তাহার প্রকাতসম্ধন্ধে 
অ+মরা যাহা অবধারণ কাঁরয়া থাকি তাহা ভ্রান্ত হইতে পারে । রদ্জ্‌কে যখন সর্প বলিয়া 
ভ্রম কার তখন দশর্ঘ, সক্রত্রাকৃতি. পীতাভ একটা কিছু যে আমার দৃষ্টিতে পাঁড়ক্লাছে তাহা 
কস্মিনকালেও বাধিত হইতে পারে না, ষাঁদও উহার সম্বন্ধে আম যাহা অবধারণ কারিতেছি 
" অথবা উহা হইতে আম যে আশংকা কারতেছি তাহা ভ্রান্ত এবং অমজেক হইতে পারে ॥ 
সুতরাং স্বপ্ল শ্রমপ্রতাক্ষ ইত্যাদির সাহায্যে সমগ্র জগতের নিত প্রমাণ কাঁরতে যাওয়া 
একান্তই নচ্ফল। অসংখা জটিল সম্বন্ধ সত্তে শ্রণ্ঘিত সেই সকল বস্তু ঘাহাদের কতক- 
গদ্ীলকে আমর সাক্ষাংভ:বে জানিতোছি এবং অপরগ্ীলকে বিশেষ বিশেষ অবস্থায় জানা 
যাইতে পারে বাঁলয়া আমরা মনে কার তাহাদের সর্মাম্টই জগৎ। এই নানা ভেদষুন্ড বৈচিত্রাময় 
জগৎ যে কোনও সময়ে ছিল না অথবা কোনও সময়ে থাকবে না বা যখন ইহাকে দোখতোঁছ 
তখনই ইহা নাই ইহা অদ্যাঁপ কেহ প্রমাণ করিতে সক্ষম হন ন্মুই । 


উপনিষদে জ্ঞান ও কৰ্ম্ম 
শ্রীবসন্তক্মার চট্টোপাধ্যায় 


উপনিষদের লক্ষ্য জ্ঞান। জ্ঞান হইতে মোক্ষ হয়। জ্ঞান দুই প্রকার, পরোক্ষ ও 
অপরোক্ষ। ব্রদ্ধ সম্বন্ধে পরোক্ষ জ্ঞান হইতে অর্থাৎ কেবলমাত্ ব্রহ্ম আছেন ইহা দ্রোনিলে 
মোক্ষ হয় না। ব্ৰহ্ম সম্ধণ্ধে অপরোক্ষ জ্ঞান হইলে ( রহ্মকে অনুভব কাঁরতে পারিলে ) 
মোক্ষ হয়। এই অপরোক্ষ জ্ঞান অশুদ্ধ চিন্তে উদয় হয় না। অপরোক্ষ ভ্র.লের জ্রন্য চিন্ত 
শুদ্ধ হওয়া প্রয়োজন । চিত্ত শুদ্ধ করিতে হইলে শাস্তাবাহত কর্ম্ম করা প্রয়োজন । সুতরাং 
মোক্ষের জনা কৰ্ম্ম প্রয়োজল ॥ কারণ কর্ম্ম না কারলে চিত্ত শুদ্ধ হইবে ন।, চিত্ত শুদ্ধ না 
হইলে ব্ৰহ্মকে উপলদ্ধি না করলে মোক্ষ হইবে ন্য। 

উপনিষদ বাঁলয়াছেন কর্ম্ম ও জ্ঞান উভয়ই প্রয়োজন। কেবলকর্ম্মের নিন্দা অ+ছে, 
কেবলজ্জ্রানেরও নিন্দা আছে। কেবলকর্শ্মেও মোক্ষল।ভ হয় না, কেবলজ্ঞানেও মোক্ষলাভ 
হয় না। কেবলকর্ম্ম এবং কেবলভ্ঞঃন উভয়ই মণ্দ। কোনটি বেশ মন্দ তাহারও বিচার 
করা হইয়ছছে এবং বলা হইয়াছে কেবলজ্ঞানই বেশশী মন্দ । 

কথাটা শুলিলে প্রথমে একটু আশ্চর্য্য লাগে। কারণ উপানিষদে প্রধানতঃ জ্ঞ.নের 
কথাই আছে॥ অনেকের ধারণা উপানিবদে জ্ঞানের কথাই আছে, কম্বের কথা নাই। 
কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উপনিষদ কর্্মকে জ্ঞানের চেয়েও বেশণ প্রয়োজনীয় বালয়াছেন। কারণ 
জ্ঞান বন্দ্দন কাঁরয়া কেবল কর্ম লইয়া থাকিলে অন্ততঃ স্বর্গলাভ হয়। কিন্তু কর্ম্ম 
বন্জ'ন করিয়। কেবল জ্ঞান লইয়া থাকলে কোনও লাভ হয় না। অশুদ্ধ চিন্ত জ্ঞানল্যাভের 
আধিকারণ নহে । অনাঁধকারশীর জ্ঞানচর্চ্চায় কোন লাভ নাই, বরং অনিষ্ট হইতে পারে ॥ 
অপর পক্ষে কর্ভবা কর্ম্মে অবহেলার জন্য পাপ হয় এবং পাপের ফলে দ-ঃখভোগ হয়। 

ঈলোপনিষদের দুইটি স্লোকে এই সকল কথা লক্ষ্য করা হইয়াছে। নবম শ্লোকে 
বলা হইয়াছে বে যাহারা কেবল কর্ম্ম অনুন্ঠান করে (জ্ঞানচচ্া করে না) তাহারা অন্ধকারময় 
স্থানে যায়, এবং যাহারা কেবল জ্ঞানের চচ্চা করে (কর্ম করে না) তাহারা আরও বেশ 


অন্ধকারে যায় 


এঅন্ধং তমঃ প্রবিশতিত যেইবিদ্যামপাসতে 
ততো ভূয় ইব তে তমো: য উ 'বিদাায়াং তাহ” 


তাহার পর একাদশ প্লোকে বলা হইয়াছে বে যাহারা কর্ম্ম অনুষ্ঠান করে এবং জ্ঞানচর্্চ 
করে তাহারা কর্মের দ্বারা মৃত্যু উত্তশর্ণ হইয়া জ্ঞ:নের দ্বারা মোক্ষ লাভ করে। 


“বিদ্যাং চাবিদ্যাং চ বস্তদ্েদোভয়ং সহ 
আবিদারা মৃত্যু তীর্সা বিদারাহমৃতনশ্ননতে ” 


উপনিধদে জ্ঞান ও ক্র ৯ 


ব্রহ্মস্‌তের প্রথম সূত্রের ভাষে! রামানুজ 'দ্বভায় শ্রোকাঁটি উদ্ধৃত কারয়। ব্যাখ্যা 
কারয়াছেন। তাঁন"বালয়দছেন যে অবিদ্যাশব্দের অর্থ বর্পাশ্তন বাহত কর্ম্ম। ইহার 
দ্বারা মৃত্যু অতিক্রম করা যায় অর্থাৎ যে সকল পুর্বকৃত কর্মের ফলে আনরা হ্ৰানলাভ 
কাঁরতে পারতেছি না সেই সকল কর্ম্ন বিনষ্ট করা যায়। যন্ঞ কাঁরয়া যে “মৃতা " আতরুম 
করা যায় ইহার সনর্থনে প্রামান্হুজ্র ববফ্ুপুরাণ হইতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। 


"ইয়াজ সোহাঁপি সুবহুন্‌ ষজ্তান্‌ জ্ঞানবাপাশ্রয়ঃ 
বরচ্ষাবদ্যানাধম্ঠয় তত্তদিং নৃত্যমাবিদযয়া ৷ " 
বিফৃপুরাণ ৬।৬।৯২ 


অর্থাৎ, তান (জনক) জ্ঞান অবলম্বন করিয়া কর্মের দ্বারা মৃত্যুকে আতিক্রম কারবার জন্য 
বহ যজ্ঞ অনৃষ্ঠন কাঁরয়াছিলেন। অন্যায় কর্ম্ম করলে রয়ে ও তম গুণের বৃণ্ধি হয়, 
সত্বগ্শ আঁভভূত হয়, সৃতরাং জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। [নিহ্কাম ভাবে শাক্ত্রাবীহত কর্ম্ন কাঁরলে 
পাপ নষ্ট হয়। বেদ বলিয়াছেন “ধন্মেণ পাপম্‌ অপনৃদতি ”। ধর্ম্ম অর্থাৎ শাস্তাবাহত 
কর্মন্থারা পাপ বিনষ্ট হয়। ব্রহ্মসত্র ৩18২৬ সৃতে বাঁলরাছেন যে 'বদ্যালাভের জনা 
সকল কম্মের প্রয়োজন আছে । 


সর্বাপেক্ষা তু যজ্ঞ।দি শ্রুতেরম্ববং 


*  সৰ্দ্বাপেক্ষা (অর্থাৎ বিদ্যালাভের জন্য সকল কর্মের অপেক্ষা বা প্ররোজ্রল আছে )। 
যজ্ঞাদি শ্রুতেঃ (কারণ যজ্ঞ প্রভৃতির দ্বারা ব্রহ্ধলাভ কারবার শ্রাীত বা বেদবাক্য আছে ) 
অন্ববৎ ( যেমন গমন কারবার জনা অশ্বের প্রয়ে:জ্জন এবং বল্গা প্রভাতিরও প্রয়োজন )। 
আপাত্তি হইতে পারে যে আম বামানুজের মত প্রচার কাঁরতেঁছ, সকল আচার্য্য এই 
মত গ্রহণ করেন না, অন্ততঃ শশ্কর ত নিশ্চয়ই করেন নাই, তানি জ্ঞান-কর্ম্ম-সমুচ্চয়ের 
অত্যন্ত বিরোধী । এই আপত্তির উত্তরে আমি নিবেদন কাঁরতে চাহ খে আম যাহা বাঁললাম 
সকল আচার্যণগণই এই মত গ্রহণ কাঁরয়াছেন। কর্ম্মদ্বারা চিত্তশহীষ্ধি হয়, চিভশস্ধি না হইলে 
জ্ঞানলাভ করা যায় না, ইহা সকল আচার্ধাই স্বীক্যর কাঁরয়াছেন, শজ্করও স্বীকার করিয়াছেন 
পন্থাম্ধৃত ঈশোপনিবদ বাক্য শহ্কর অন্যর্পে ব্যাখ্যা কাঁরয়াছেন বটে কিন্তু তোল্তিরীয় 
উপানিষদ ১।১১৯।১ এর অন্তর্গত “ধর্ম্মং চর” এই বাকোর ভাষে! তান স্মাত হইতে 
এই বাকা তুলিয়াছেন “তপসা কম্মষং হাল্ত বিদ্যম়াহমৃতমশ্নতে " অর্থাৎ তপস্যার দ্বারা 
পাপ ন্ট করে এবং “বিদ্যার দ্বারা অমৃত লাভ,করে। এই ভাষ্যে শঙ্কর ঈশোপাঁনষদের 
প্বোন্ত বাকাও উদ্ধৃত কাঁরয়াছেন "আঁবদায়া মৃত্যুং তীর্তা বিদায়াহমৃতমশ্নুতে " এবং 
এই বাকোর রামানুজ্র যে ভাবে ব্যাখ্যা কারয়াছেন সেই বাখ্যই গ্রহণ কাঁরয়াছেল বাঁলয়া 
মনে হয় কারণ তান বাঁলয়াছেন “প্রাগ্‌ ব্রক্ধাত্মপ্রীতিবোধাৎ, িয়মেন অনৃষ্ঠেয়্ানি শ্লোত 
স্মার্তাঁণ কম্সণাণ পুরুষ সংস্কারার্থতাৎ। সংস্কৃতস্য হি বিশুদ্ধ সত্বৃস্য আত্মজ্ঞানম্‌ 
অজ্জসা এব উপজ্তায়তে ৷" অর্থাৎ ব্রহ্ধকে আত্মা বলিয়া অনুভব কারবার পূর্বে শ্রুতি ও 
স্সতার্বাহভ কর্্মসকল 'নিয়মপূৃর্বক অনুষ্ঠান করা ভীচত। পুরুষের সংস্কারের জ্বন্য 
ভাহা প্রয়োজন, যাহার চিন্ত সংদ্কত হইয়াছে তাহার ‘বিশুদ্ধ হৃদয়ে আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হয়। 
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১০ দৰ্শন 


শঙ্কর বে জ্ঞ.ন-কর্ম্ম-সমুচ্চয়ের বিরোধ কাঁরয়াছেন তাহার উদ্দেশা এই যে জ্ঞানলযভ কারবার 
পর আর কশ্মের কোনও প্রয়োজন নাই কেবল জ্ঞানের দ্বারাই মোক্ষ হইবে? কিন্তু জ্ঞান- 
লাভের পুর্বে (এবং যাহাতে জ্ঞানলাভ করা যায় এজন্য) কর্ণের প্রয়োজনা'য়তা শঙ্কর 
স্বীকার কাঁরয়াছেন। অন্য আচার্য্যগণও স্বীকার কাঁরয়াছেন কারণ ইহা উপানষদে 
স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে । গীতা (যাহা উপলিষদের সার বাঁলয়া সুপারচিত ) তাহাতেও 
এইভাবে কম্নের প্রয়োজনশয়তা স্বীকার করা হইয়াছে। যথা_ 


নিয়তং কুরু কন্মন্ং কর্ম জ্যায়ো হাকম্মণহ (৩।৮) 
তস্মদসন্তঃ সততং কার্যাং কৰ্ম্ম সনাচর ॥ 

অসন্ডো হাচরণ্‌ কর্ম্ম পরমাল্োতি পৃরুবঃ।। (৩1১৯) 
তক্সোস্তু ক্ম্মসংন্যাসাৎ কর্মযোগো বিশিষ্তে (৫1২) 
যন্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাল্্যং কাঁষামেক তৎ॥ 

যন্তোনানং তপশ্চৈব পাবনানি মনশীষণামৃ।। (১৮৫) 
যতঃ প্রবৃত্তিভূতানাং যেন সম্বশীমদং ততম্‌। 

স্বকম্মণা তমভ্যচ্চা সাশ্ধং বিন্দাত মানবঃ।। (১৮৪৬) 


ঈশোপনিষদের দ্বিতীয় শ্রোকেও কর্ম্ম করা উচিত ইহা বল৷ হইয়াছে। 
কুষ্খম্বেবেহকম্ঘাণ জিজশীবিষেচ্ছতং সমাঃ 


অর্থাৎ, কর্ম্ম কাঁরয়াই একশত বৎসর জীবিত থাকিতে ইচ্ছা কারবে॥। এখানে কর্ম্ম 
শব্দের অর্থ বেদাবাহত কর্ম । উপানষদ বেদের অঙ্গ। সুতরাং উপনিষদে যখন কর্ম 
করিতে বলা হইয়াছে তখন বৈদিক কম্মই বৃঝিতে হইবে । মুখ্যতঃ যজ্ঞ হইলেও তপস্যা 
দান প্রভূত অনানা বেদাঁবাহত কম্্মও আঁভপ্রেত। 

কম্মদ্ধরা রুপে চিন্ত শুদ্ধ হয়? যজ্ঞ কাঁরতে হইলে দেহ শৃষ্ধ থাকিতে হয়, 
দশর্ঘকাল উপবাস কাঁরতে হয়, মন্ত্রগজি বিশধভাবে উচ্চারণ কাঁরতে হয়, মন্ত্রের আর্থ 
চিন্তা কাঁরতে হয়, দেবতার ধ্যান করতে হয় এবং বহু অর্থ ব্যয় কাঁরতে হয়॥। যান 
স্বর্গসুখ পাইবার আশায় এইভাবে ইহলোকের সুখভোগ সংযত করেন তান স্বর্গে অধিক 
সুখভোগ করিতে পারেন। বানি স্বর্গের আশা না কাঁরয়া এইভাবে সাধনা করেন, খান 
নিচ্কামভাবে কর্ম্ম করেন, তাঁহার আস্মসংযম অভ্যাস হয়, চিত্ত শুগ্ধ হয়। তপস্যা দান 
প্রভাতি কর্ম্মের দ্বারাও এইভাবে চিত্ত শুদ্ধ হয়। অনন্ত অসাম ব্রহ্মকে উপলান্ধি কারতে 
হইলে আমাদের মনকে উদার কাঁরতে হয়, স্্বভূতে আত্বদর্শন করতে হয়। 

মন: বালিয়াছেন £__ 


সব্বন্ভিতেষু চাত্মানং সব্্বভূতান চাত্মান ৷ 
সমং পশান্ধাস্মাধাজশী স্বরাজ্যমধিশচ্ছতি।। (১২1৯১) 
শাম্তবাহত আচার পালন কাঁরলে, নিজ দেহের সুখ বা আরাম অনুসারে কার্বয 
করার অভ্যাস শিল হয়, ক্রমশঃ দেহাত্মবোধ নষ্ট হয়। এইরূপ উদার মনোভাব প্রাপ্ত 
হইলে ব্রচ্ষোপলান্ি সম্ভব হয়৷ 


উপনিহদে জ্ঞান ও কৰ্ম্ম ১৯ 


আমরা এ পর্বত ঈশোপানষদের কয়েকাঁট ব'কা জালোচনা কাঁরতোঁছলান। অন্য 
উপানিষদেও কর্ম কারবার কথা আহে। কোনও কোনও স্থলে. সপন্টভাবে যন্ঞ করিবার 
কঘ?ও আছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদ বঁলয়াছেন “ত্রহ্মকে জানিবার জন ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞ, 
দান ও তপস্যা অনাসন্তভাবে অনুষ্ঠান করেন ॥” “তমেতৎ ব্রাহ্মণা বাবাদবান্ত খজ্ঞেন দলেন 
তপসা অনশকেন " (বৃহ উঃ 6181২২)। ছান্দোগ। উপনিষদ বাঁলয়াহছেন যে ধর্মের 
তিনটি স্কন্ধ, তন্মধ্যে প্রথন স্কন্ধ হইতেছে যজ্ঞ, অধায়ন ও দ্যল-* ত্রয়ো ধম্নন্কিন্ধাযঃ যল 
অধায়নং দানামাঁত প্রথম” (ছাঃ উঃ ২।২৩।১)। কঠে/পাঁনবদে দেখা যায় যন নাঁচকেতাকে 
প্রথমে যজ্ঞ কাঁরতে শিখাইলেন পরে ব্ৰহ্মজ্ঞান প্রদান কারলেন। ইহা হইতেও বাঝতে হইলে 
ব্ৰহ্মন্ঞানলাভের পূৰ্বে কর্ম্মদ্বণরা চিত্ত শুদ্ধ করা প্রয়োজন ॥ 

ম্-ডকোপানিবদে বলা হইয়.ছে বৈদিক মন্ত্রের দ্বারা যন্ড কারবার যে গুনালন খ্াবগণ 
দর্শন কাঁরক্ল্যাছলেন (বেদের ব্রাহ্মণ ভাগে ) তাহা সভ্য এবং সেই সকল যজ্ঞ নিয়ত সহগ 
করা উচিত। “তদেতৎ সতাং-মন্তেষ কম্নাণ কবয়ো যানাপশান্‌ তালগচরথ 1 
সত্যকামা$” (মু উঃ ১।২।১)। 

আমরা পহব্বে তৈত্তিরীয় উপনিষদ হইতে “ধন্নং চর” এই বাক্য উত্ধৃত কানা 
যাহার ভাষ্য শঙ্কর বাঁলয়াছেন যে যতক্ষণ ব্রহ্ষজ্ঞান না হয় ততক্ষণ শ্রুতিদ্নাতীবাহত কর্ম্দ 
যত্তপ্্্বক অনুষ্ঠান করা উচিত৷ 

পুনরায় তৌত্তরীয় উপনিষদ বজ্ঞ, শ্রাম্ধ ও তর্পণ কারবার প্রয়োজ্ঞনায়তা বিশেষভাবে 
বাঁলয়াছেন। 





ক্ষ “দেবপিতৃকার্য্যভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্‌ " 


দেবকাষণ হইতেছে যন্ঞ, পিতৃকার্ষণ হইতেছে শ্রা্ধ ও তর্পণ। কেন উপানষদ বাঁলয় ছেন 
“তপস্যা, আত্মসংযম এবং কর্ম্ম হইতেছে ব্রহ্মন্ঞানের প্রাতচ্ঠা"। “তস্য তপো লমঃ 
কর্ম্মোত প্রাতগ্ঠা ” (কেঃ উঃ ৪1৮) দেখা যাইতেছে প্রায় প্রত্যেক প্রধান উপানযদে প্পস্টভাবে 
বলা হইয়াছে যে যজ্ঞাদ কর্ম্ম করা প্রয়োজন । আশ্চর্ব্যের বিষয় যে তথ্াঁপ বহু বিখা,ত 
পাশ্চান্তা পাঁ-ডত বালয়াছেল যে উপানিবদের মতে যন্ঞ করিবার প্রয়েজন নাই, যজ্ঞ নিংফল। 
তাঁহারা ইহাও বলিয়াছেন যে উপানিষদের মতে ইন্দ্রা্দ দেবতনর অস্তিত্ব লাই, ব্রক্ষই আছেন। 
Max Muller লিশিযছেন '* In these Upanishads the whole ritual or 
sacrificial system of the Vedas is not only ignored but directiy rejected 
as useless, nay, as mischievous. ‘The ancient gods of the Ved 
longer recognized.'" (Origin of the Vedanta bP. 16). Prof. Macdonell 
ধলাখিয়াছেন '* "Though the Upanishads form a part of the 03591800055 
they really represent a new religion which is in virtual opposition to the 
ritual or practical side" (History of Sanskrif Literature P. 215). 
Deussen লাখয়াছেন '' 11075 atman doctrine is fundamentally opposed to 
Fhe Vedic cult of gods and the Brabmanical syslem of rituals '" (Religion 
and Philosophy of the Upanishade P. 21). Dr. Winternitz িখিয়াছেন 
*“* While the Brahmins were pursuing their barren éacrificial science, 
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olher circles were engaged upon those highest questions which were at 
last treated so admirably in the Upanishads '* (ডি of Sanskrit 
Literature, p. 238). Garbe লিশিয়যছেল "The Bralimin priest is profi- 
cient only at excogitating sacrifice after sacrifice and hair-splitting 
definitions and explanations of senseless ritualistic hocus pocus, AI at 
once lofty thought appears on the scene." Pr. Hume fলাখয়াছেন '' I'he 
whole religious doctrine of dilferent gods and of the necessity of 
sacrificing to the gods is scen to be a stupendous fraud by the man who 
has acqnired knowledge of self." (Thirteen Principal Upanishads, p. 53). 
Feith লিশিয়ছেন '' 'The defect of the Upanishads is that they render 
morality in the ultimate issue valueless and meaningless °" (Religion aud 
Philosophy of the Vedas, Ch. 28, p. 596). Hertel বালয়াছেন “The 
FKshatrivas unable to believe in the Vedic gods propounded a philosophy 
which was atheistic and morally indifferent ". 

এর্‌প মনে হইতে পারে যে আম উপপানষদ হইতে যে সকল বাক্য উদ্ধৃত কারয়াছি 
তাহাতে যজ্ঞ করা সমার্ঘত হইলেও উপনিষনে অনা বাক্য থাকিতে পারে যাহাতে বল৷ 
হইয়াছে যে যন্ঞ নিষ্ফল। এদ্দন্য আমি তথাকথিত যন্ঞবরোধশী ব্যকাসকলও উদ্ধৃত কাঁরব। 
মৃণ্ডক-উপনিষদ ১-২-৭ এ বলা হইয়াছে ষজ্ঞগনুলি অদড় ভেলা, যে সকল নু ব্যাস্ত যজ্ঞকেই 
শ্রেয় মনে করে তাহারা পুনরায় জরা ও মৃত্যুর অধান হয়। 











প্রবাহোতে অদ্‌ঢ়া যন্্ররূপাঃ 
অদ্টাদশোস্তমবরং বেষু কর্ম্ম॥ 

এতচ্ছেঃয়ো যে প্রবেদয়ন্তি রাগাৎ 
জরাম্‌ত্যুং তে পৃনরেবান্পি যক্তি।॥ 


ইহার অর্থ এই যে যন্ঞ কাযা মোক্ষলাভ করা যায় না, যন্ঞ করিয়া স্বর্গে যাওয়া যায়, 
কিন্তু কালক্রমে স্বর্গবাস শেষ হয় এবং পুনজণ্ম হয়। মুশ্ডক-উপানধদেই তন শ্লোক 
পরে একথা বৃঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে । 


ইদ্টাপৃতিং অন্যমানা বারিষ্ঠং 

নানাচ্ছেওয়ো তেদয়ল্তে প্রম্‌ঢ়াঃ। 

নাকসা পৃষ্ঠে তে সুকৃতেইনুভূত্বে 

মং লোকং হসনতরং বা বিশ্তি।। ১২1১০ 


সুতরাং এই বাক্যের অর্থ ইহা নহে বে কজ্ত িজ্ষল॥ এ বাক্যের ইহাও অর্থ নহে 
যে মোক্ষকানীর যজ্ঞ করা উচিত নহে॥ কার্প মৃ-্ডকোপানষদের এই শ্ডের প্রারম্ভেই বলা 
হইয়াছে যে যজ্ঞ কারবে (নুহ উঃ ১1২১) তবে স্বর্গের জনা যজ্ঞ না করিয়া ব্ক্ষলাভের 
জন্য (সত্যকামাঃ) বজ্ঞ কাঁরবে। অর্থাৎ নিচ্কামভাবে বজ্র কাঁরবে। “ তান্যাচরথ নিয়তং 


উপনিষদে জ্ঞান ও কর্শ্ম ১৩ 


সতাকামাঃ”। উপান্ষদের আর একটি বাক্য ও বজ্ভাবরোধশী বলয়া উদ্পৃত করা হয়। 
বৃহদারণ্যক উপানযদের ৮19 1১০ ব,কো বলা হইয়াছে যে যাহারা যত্তর করে তাহারা হইতেছে 
দেবতাদের পশুর ন্যায়। “যথা পশৃরেবং স দেবানযমৃ”"। এই বাক্যের অর্থ এই যে 
পশগণ যের্‌প মনুযোর উপকার সাধন করে বন্তকারশ ব্যান্তও নেবতাদের উদ্দেশ্যে হাবিঃ 
প্রভাত অর্পন কাঁরয়া সেইরূপ দেবতাদের উপকার সাধন করে, এবং দেবতাদের কৃপায় 
স্বর্গলাভ করে। এই বাক্যের এরুপ অর্থ হইতে পারে না যে বজ্ঞ করা নিম্ফল। 

এই প্রসঙ্গে পাশ্চান্তা পাঁণভতগণ যে বাঁলরাছেন উপাঁনঘদের নতে ইন্দ্রাদ দেবতার অস্তিত্ব 
নাই ইহাও তাঁহাদের বুঝবার ভুল) প্রায় প্রত্যেক উপ্পীনষদে বহুস্থানে বলা হইয়াছে যে 
ইন্দ্রাদ দেবতা আছেন, ঈশ্বর যের্‌প মনুযা. পশু, পক্ষ সল্ট কাঁরমাছেন সেইরূপ ইন্ট্দ 
দেবতাও সমষ্টি কাঁরয়াছেন। প্রভেদ এই যে দেবতাদের পরমায়ু এবং শান্ত আমাদের অপেক্ষা 


বহুগুণ বেশশ। নিম্নে উপানযদ হইতে কয়েকটি বাকা উদ্ধৃত করা হইল যেখানে দেবতাদের 
উল্লেখ আছে। 


৯। অস্মে নয় সৃপথা রায়ে অস্মান্‌ (ঈশ, ১৮) 

২। তল্মান্বা এতে দেবা আঁতিতরামবান্যান: দেবান্‌_যদান্ির্বারবারন্দরদ্তে হোনশ্রে- 
দিছ্ঠং পক্পৃশুঃ (কেন, ৪1২)! 

৩। দেবৈরন্রাপি বািঁচাকাসতং কিল (কঠ, ২।১1৯) 

8) ব্রহ্মা দেবানাং প্রথম$ সম্বভূব (মৃশ্ডক, ১1১১) 
* এরূপ বহুসংখ্যক বাক] আছে। বাহুলাভয়ে সে সকল উদ্ধৃত করা হইল না। 
অপরপক্ষে বেদের কর্ম্মকাণ্ডেও ঈশ্বরের কথা অনেক প্থলে আছে। কর্মকাণ্ডের ঘাঁষরা 
যে এক ঈশ্বরের কল্পনা কাঁরতে পারেন নাই বলিয়া অনেক দেবতার কম্পন কাঁরয়াছিলেন 
ইহা যথার্থ লহে। 


আনণদবতোং স্বধয়া তদেকং তস্মান্বানাৎ পরং কিং চ নাস ( ঝগ্বেদ সংহিতা, 
১০।১২১।২)। 
উপাসতে প্রীশষং সা দেবাঃ (শব্দ সধাহতা, ১০।১২১৩) 


প্ঢরুয এবেদং সৰ্ব্বং বত ভূতং যং চ ভবামূ €হাস্বেদ সধাহতা, ১০1৯০1২ ) 
একং সং বপ্রাঃ বহুধা বদাল্তি 


ইন্ম্রং মং মাতারদ্বানমাহুঃ (্ষশ্বেদ সংহিতা, ২1২৩২) 
যো নঃ পিতা জ্বানতা যো বধাতা (খশ্বদ সংহতা, (৯০।১২1৩) 


এ বিষয়ে একাঁট কথা সম্কোচের সাঁহত বাঁলতে হইতেছে যে পাশ্চান্ত্য পাণ্ডতদের এই 
ভুল আধুনিক অনেক বিখ্যাত ভারতীয় পাঁ-ডত পৃনরাব্ান্ত কাঁরয়াছেন। উপানযদের 
উৎ্পাত্ত সম্বন্ধে Sir 5S. Ttadhakrishnan দুলাশিয়াছেল >" Man sat down to 
doubt the gods whom they ignorantly worshipped. From primitive 
polytheism to systematic philosophy is a long, long way." (Indian 
Philosophy, Vol. 1, pp. 71-72). Dr. S. N. Dasgupta লাখয়াছেন '* The 
Upanishads are an entirely different type from the rest of the Vedic 
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literature as indicating the path of knowledge tjninauirga) as opposed 
to the path of work (karmamiirga). The Upanishads do not require the 
performance of any action but only reveal the ultimate truth and 


(History of Jndiau Philosophy. Vol. IT, p. 23). Prof. 
a spirit 





reulil 
Hirivaue fলখিয়াছেন '" The Upauishads primarily represent 
different from and even hostile to ritual “° (Outlines of Indian Philosophy. 
[৮ 18). Prof. Ranade লিখিয়াছেন '" The spirit of the Upanishads is, 
barring a few exceptions, entirely antagonistic tw the sacrificial doctrine 
uf the Brahmanas 11 (Constructive Survey of Upanishadie Philosophy, 
Pp. 6). Dr. Hadhakumud Mukherjee fলাখয়ছেন '' Indeed ihe Upa- 
nishads expound a new religion which is antagonistic to the sacrificial 
ceremonial *" (Hindu Civilization, p. 118). Sir Ramakrishna Gopal 
Biandarkar_ লাখরাছেন যে যজ্ঞে অবিশ্ব বস হইতে উপনিষদের উৎপাত্ত হইয়াছল। 
ভারতায় বিদ্যাভবন কর্তৃক প্রকাশিত ॥edi০ 48০ এ বলা হইয়াছে যে উপানষদ যজ্ঞের 
বিরোধী (01. XXIV)। হহাও বলা হইয়াছে যে উপালিষদের মতে যন্দ বিফল ৷ ইহা বড়ই 
দুঃখের বিষয় যে এভগুলি প্রথম শ্রেণীর ভারতীয় পশ্ডিত পাশ্চান্তা পাঁণ্ডতদের ভ্রান্ত উস্তির 
প্রাতিধৰনি করিলেন। তাঁহারা একবার অনুসন্ধান করলেন না কেবথায়ি উপনিষদ বাঁলয়াছেন 
বে যজ্ঞ নিষ্ফল, দেবতার অস্তিত্ব নাই । উপনিষদে যে এতস্থানে বলা হইয়াছে যে, “যজ্ঞের 
ফল আছে, যন্তঞ কারও, দেবতারা আছেন” সে সকল উঁন্ি কেন তাঁহাদের দুষ্ট আকর্ষণ 
করিতে সমর্থ হইল না? তাঁহারা একবার ভাববয়াও দেখলেন না যে যদি উপনিষদ বালিক্ঝা 
থাকেন যে, বৈদিক যজ্ঞ নিষ্ফল তাহা হইলে ইহা স্বাঁকার করিতে হয় বে, যদিও বেদের 
বিভিন্ন অংশ ( জ্ঞানক্য-ড ও কর্মকান্ড) পরস্পরাবরোধন তথাঁপ শঙ্কর, রামানবক্ প্রভৃতি 
প্রাচীন আচাযটিগণ বেদকে অভ্রান্ত সত্য বলিয়াছেন অর্থাৎ শ্কর, রামান্জ প্রভাতি নির্বেধ 
িলেন। আধুনিক Max Muller, Winternitz, Deussen 
প্রভৃতি পাশ্চাত্তয পণ্ডিত এবং Radhakrishnan, S. N.Dasgupta, Hirivana প্রভাত 
ভারতীয় পাঁ-ডতদের গ্রল্থ পাঠার্‌পে 'নি্দ্দষ্ট হয়। তাহাতে ছাতদের এরুপ ধারণা হয় যে 
উপানষদের মতে বেদের কর্ম্মকাশ্ড অন্ঞতা ও কুসম্কোরপূর্ণ, সুতরাং বেদ কখনও সতা 
হইতে পারে না। বেদে অশ্রম্ধা হওয়াতে ছাতদের 'হন্দুধর্মে অশ্রপ্ধায হইতেছে, কারণ বেদই 
হিন্দুধর্ম্মের ভিত্তি । এইতাবে পাণ্চান্ত পাঁ-ঁডতদের ব্যাঝবার ভুলে আধুনিক ভারতাীয় 
ছাতদের ধর্ম্মবিদ্বাসের মলে কুঠারাঘাত হইতেছে। আজকাল ছাতদের মধ্যে নিয়মানদ 
বার্ততার অভাব ব্যাপকভাবে দেখা যায় । * ধর্ম্মাবশ্বাসে শাথিলতাই তহার প্রধান কারণ । 


অধিবিষ্ভার প্রকৃতি 


ind শ্রীপ্রবাসজীবন চৌধুরণী, এম. এ. ডি. ফিল্‌. 


“জ্ঞগৎ আভাসমান্র” এইর্‌প একটি আ'ঁধাবদাক বচন লইয়া আলোচনা করা হাক। 
ইহা কণ প্রকারের বচন? প্রথমেই বলিতে হয় যে ইহা কোন অঁভজ্ঞতা-মলক বচন নয় 
যাহার উৎস ও সতা-নির্‌পণের ভান্ত হইবে ইীন্দ্িয়ানুভব :_ যেমন ক “কুকুর আঁত প্রভুভস্ত 
জশীব" এই বচনাট । বচল-কর্ভার এখানে এ আঁভপ্রায় নাই যে আমরা জ্রগংকে স্বপ্ন বা 
ভমের সহিত একত্র কার ক।রণ উহারা আভাসরুপে প্রাতপশ্ন হয় জগৎ সত্য বালয়াই । ষাঁদ 
জগৎ নিজ্জেই আভাসমার হয় তাহা হইলে এই সত্যকার আভাসগ্দীল আর আভাস থাকে না 
এবং "আভাস" ও “সতাবস্তু” এই দুইটি শব্দ তাহাদের বোশস্ট্য হারায়। আম.দের 
আঁভজ্ঞতা আমাদের করেকাঁট বিষয়কে জভাসরপে উপস্থাপিত করে এবং অপর কয়েকাটিকে 
সতার পে করে। আঁভন্ঞতায় আমরা “ ক হয় খ” এমন বচন পাই না খাঁন না "ক হয় না 
খ” এমনও বচন পাই। কারণ এই যে আমরা কয়ের খ-র্‌প জানিতেই পারি না যতক্ষণ না 
আমরা এণ্ড জান যে কয়ের খ-হীন রুপ কেমন হয়। আবার, -ক হয় খ” এই বচনাটি 
আভিজ্ঞতা-মূলক হইতে হইলে ইহার সত্য-নির্পণের ব্যবস্ধাও জানতে হইবে। সুতরাং 
বচন-কর্ভাকে খ ও খ-হশনতা দু্‌ই গুণ বা ধর্মকে জানতে হইবে। সুতরাং তান “ জগৎ 
আঁভাসমান্র" এমন কথা বলিতে পারেন না। যাঁদ সমগ্র জগংই আভাস হয় তাহা হইলে 
সত্য-বস্তু তিনি কোথায় দেখলেন এবং তাহা ন; পাইলে [তান কোন বস্তুকেই আভাস 
বাঁলতে পারেন না। বস্তুতঃ তান এই আরধাবদ্ক বচনাঁট আঁভজ্ঞতা হইতে পান নাই। 
কারণ যাঁদ তান,_“ক খ গ ইতাদি আভাস, সৃতরাং অপর সকলই অতভাস ”, এইরূপ 
আরোহের আকারে বিচার কাঁরয়া তাঁর [সম্ধান্তে উপনশত হইতেন তাহা হইলে তাঁর 
গসম্ধান্তাটর নিশ্চয়তা তেমন সুদৃঢ় হইত না যেমন [তিনি মলে করেন। তান নিশ্চয়ই 
জানেন খে আমরা অনেক সময় অনেক বস্তুকেই সত্য বলিয়া মনে কার এবং কিছু বস্তু 
একরকম বলিয়া যে অবশিষ্ট সবই সেই রকম হইবে এমন কথার নিশ্চয়তা নই। কিন্তু 
তান তাঁর বচলাঁটর সত্যতা কোন বৈজ্ঞানিক িয়ম-বাগ্জীক বচনের মত আভিজ্ঞতা-নির্তর ও 
আপাত-সতা-মান্ত মনে করেন না। ইহাকে চরম সত্য বাঁলয়াই ভ্রানেন ও সেইর্‌পেই অপরের 
কাছে উপস্বাপিত করেন! সুতরাং কুঝতে হইবে বে, গতাঁন তাঁর আশধাবদাক বচনাটিকে 
আভিজ্ঞতা-মৃলক বচনরূপে প্রাতষ্ঠা কারতে চান না। তাঁর অভিপ্রায় অনার্‌প ॥ 

তান কণী বচনটিকে একটি পূর্বতঃ-পিম্ধ, এবং দেই কারণে নিশ্চয়াস্তক বাক্য 
হিসাবে হাজির করিতে চান? তাও হয় না। নিশ্চয়তা বা আবাশ্যকতা দুই প্রকারের, 
এক মনস্তাতিক ও অপর ন্যাক্স-মুলক। প্রথম অর্থে আঁধাবদ্ভক কোন বচন এমন বললে 
বচনাঁটি মানব-চিন্তের সামায়ক প্রক্কাতির উপর নির্ভরশধল হইয়া পড়ে এবং সেই 
কারণে ইহার নিশ্চয়তাও সামায়ক ব্য ঘটনা-ম্‌লক হইয়া পড়ে । সৃতকরাং দ্বিতীর অর্থ ধাঁরতে 
হয়। কিন্তু এই অর্থে আবশ্যিক হইলে “জগৎ” ও “আভাস” এই দুইটি শব্দের 
অর্থভ্ঞান হইতেই বচনাঁটর নিশ্চয়তা অর্শে। জগৎ অর্থেই আভাস_এমন বালিতে 


১৬ দৰ্শন 


হয় যেমন তিকোণ অর্থে একাঁটি তিন-কোণ 'বাশশষ্ট আকার। কিন্তু বচন-কর্ন্ত। 
দার্শানক কাঁ এই দুইটি শব্দ সম্বন্ধে এমনই অন্ঞ হইবেন যে, তিলি এই কথা বালবেন। 
যদি কখনও বলিয়া থাকেনও ভো অপরে তাঁর ভুল সংধরাইয়া দিবেন! কিন্তু দেখা যায় 
বে, যদিও অনেকে তাঁকে বলেন যে জ্রগং অর্থে আমরা আভাস বুঝি না তথাচ তানি এতটনুকুও 
বিচালত হল না। ইহ। হইতে বুঝিতে হইবে যে তান তাঁর বচনাঁট একট্টি পূর্বতঃ-সম্ধ 
বচনই মনে করেন না। তাঁর প্রকৃত আনভপ্রায়াট খ'ডাজয়। বাঁহর কাঁরতে হইবে। 

অনেকে বলেন তান “জগৎ” ও “আভাস” এই শব্দ দুটিকে এমন অর্থে প্রয্লোগ 
করেন যে, তাঁর বচনটি ন্যায়তঃ সিদ্ধ হয় এবং তাঁর অভিপ্রায় এই যে, আমরা এই শব্দ দুটিকে 
তাঁর মতই বাবহ।র করি। অর্থাৎ তানি দার্শীনিকের ছদ্মবেশে আমাদের শব্দ-বাবহার সম্বন্ধে 
দুএকাঁটি উপদেশ দিতে চান। কিন্তু আধবিদ্যার প্রকৃতি সম্বন্ধে এ ব্যযখ্যাও সমশচল 
নহে। কারণ যাঁদ জগং ও আভাস এক হইয়া যায় এবং জগতের সমুদায় বস্তুই আভাসিক 
হইয়া পড়ে তাহা হইলে স্বপ্প ও ভ্রমকে সাধারণ অবস্থা হইতে কির্‌পে পৃথক কাঁরব ? 
অর্থাং স্বপ্নে দৃদ্ট বা দ্রমস্ক বিষয়সম্‌হকে জাগ্রত অবদ্থায় সাঁঠকরুপে দ-ষ্ট বিষয় (যেমন 
চেয়ার, টোবল ) হইতে ক উপায়ে তফাৎ কাঁরব? তখন সমঙ্গাতবাদের শরণাপন্ন হইতে 
হইবে। যে বস্তুগুিপ মযো যত অধিক সঙ্গতি পাইব তাহাদের সেই পাঁরমাণে সত্য মনে 
কারিব। কিন্তু ইহাতে সত্য-মিথ্যার মৌলিক ও গুণগত প্রভেদ চালনা যার এবং তাহার 
স্থানে পাঁরমাণগত প্রভেদ আঁধকার করে। কিন্তু সত্য-মিথ্যা ক পাঁরমণগত? ইহাদের 
কাঁ মাতা আছে? আমাদের সতা-মিথ্যার জ্ঞানে মারা থাকিতে পারে বিন্তু তাই বাঁলরা 
জ্ঞানের বিষয়ের মধ্যে মাত্রা আরোপ করা কী ঠিক? তাড়া, সতা-মথ্যার মাত্রা স্বীকার 
কাঁরিলে বাস্তাঁবক পক্ষে উহ্যভাবে তাদের মান্রাহীন ব্রহ্ধত্ স্বীকার কারিতে হয়। কোন বন্ধহু 
অমুক মাতায় সত্য বাঁললে তার সম্পূর্ণ সত্যতার অবস্থাটির জ্ঞান থাকা প্রয়োজন ॥। সুতরাং 


সতা-সধ্যার সল্গতিবাদানযায়ণী ব্যাথ/ হয় স্বক্পং-বিরোধণী নয় অধ্ধর্ষস্ফুট। একটি ন্যায়- 
সম্মত ও সম্পূর্ণ মতবাদ হিসাবে ইহার স্বয়ং-িরোধ স্পম্টই বোঝা যায়৷ সুতরাং দেখা 
যায় যে আতাসবাদশকে সঞ্গাঁতবাদ হইতে হয় এবং তাহার দোবে দোষণীও হইতে হয়। 


আবার আভ।সবাদশর সাঁহত সঞ্গতিবাদের বিরোধও দেখা ষায়। যাঁদ সবই আভাস হয় তো 
তার মধ্যে আর তারতমোর প্রয়োন্রন কা? যদি কিছু আভাস অপরের অপেক্ষায় বেশ" সত্য 
তাহা হইলে তো পরম সত্য কিছু আছে এবং তাহা হইলে ভ্রগৎ আভাস-সর্ববস্ব এমন কথ। 
ঠিক নয়। বাকী হইতে ভ্রাঙাল, যাঁহারাই আভাসবাদ ও সঞগাঁতবাদের ফাঁদে পা দিয়াছেন 
এই প্রশ্নের সমংধান কারিতে পারেন নাই । 

আধিবিদাক বচন-কর্তা গকল্তু মনে হয় দতা-মধ্যার মৌলিক প্রভেদটি মাথায় 
বাখিক্সাছেন। জ্রগংকে যখন তিনি আভান বলেন তখন [তান এই বুঝাইতে চান যে আগত 
দ্বপ্রে বা ভ্রম-জ্ঞানে অনুভূত বিষয়ের মতই অলণীক ও পারিতআজ্য। সুতরাং জগ্গতে সত্য ও 
মিথ্যার গুণগত পার্থক্য আছে এবং সমুদায় বস্তুই মিথ্যা বা অনভাসমাত্র এমন কঘা [তাল 
বালিতে চাহেন না। অথচন্ান তো বাহ্যতঃ এই কথাই বলিতেছেন। সুতরাং তান 
স্বরংবিরোধশ ও অসম্পূর্ণ বা অন্ধর্ব স্ফুট এমন মলে কারিতে হয়। কিন্তু আমাদের মতে 
তাঁর সম্বন্ধে এমন ধারণাও ভ্রা্ত। আমরা তাঁকে এখনও বাঁঝ নাই, তাঁর প্রকৃত বন্তব্য 
ধাঁরতে পারি নাই ॥ 

আঁধাবদ্যার যথার্থ প্রকৃতি বুঝিতে হইলে আমাদের দেখিতে হইবে শচ্কর এ বিষয়ে ক 


অধিবিভ/র প্রকৃতি ১৭ 


বাটলতেছেন। [তাঁন বলেন এ জদ্রগং আভাস (ছায়া ). যেমন বপ্লা। আর যেদন স্বল্প, স্বল্প 
বলিয়া প্রমাণিত হয়ন্ডাপ্রত জগতের পাঁরপ্রেক্ষিতে তেমনই এ অপৎও স্বপ্নের নত আনে হয় 
ব্হ্ধলোকের পারিপ্রেক্ষিতে। অর্থৎ ভ্রগৎ তখনই আভাস আখ্যা পাইবে বখন পরাজগৎ 
প্রকাশ হইয়া তাকে তেমনই সা প্রমাণিত করে যেনন সাধারণ ব্যবহারক জগৎ প্রকাশ হইয়া 
স্বত্পলোককে মিথ্যা প্রমাণ করে। সুতরাং আতাসবাদণ দার্শনক আর একাঁট জগাতের সংবাদ 
দৈন। "ভ্রুগৎ অনভাসমান্র " বলিতে তান বোকাতে চান যে একটি পর্রা্জগৎ ‘আছে যান 
কাছে এই জগৎ তেমনই যেমন এই জগতের কাছে সাধারণতঃ যাকে আমরা আভাস বলি। 
সনতরাং তান যে সমস্ত সমালোচনা হইতেই মস্ত যাহ। আমরা উপরে কাঁরয়াছ॥ তিন 
তার অলৌকিক আঁভিজ্ঞতা হইতে একটি তথ্য পাঁরবেশন কারতেছেন॥। আমর; তাহার 
সত্যাসত্য সন্দেহ করতে পার কিন্তু তাঁর বচনাটকে সাধারণ আঁভিজ্ঞতা-ম'লক বাঁলয়া, 
পব্বেতিঃসিম্ধ বলিয়া, বা ভাবা-[বিষয়ক প্রচ্তাব ননে কাঁরয়া যে দোষ দেখাইয়াঁছ তাহা 
সবই অবান্তর । 

এখন শুধ্ব এই প্রশ্ন থকে যে তানি এই জগতের অঁতারন্ত একাঁট লোকের কথা কেমন 
করে বলেন? আমরা যাঁদ কেহই সেই জগতের অভিজ্ঞতা না পাইয়া থাক তে। আমাদের 
কাছে তাহার কথা বলা বৃথ্য। আমরা “জগৎ আভাসমান্র” এই ব্যক/টকে নিরর্থক মনে 
কারব। কিন্তু এখানে এ কথাও ভাবতে হইবে যে বাক্যটি "সোনার পাথরবাটি”র মত 
নিরর্থক নয়। আমরা কজ্পন৷ কাঁরতে পার যে এমন এক জ্রগতের আঁভন্রতা হইতে পারে 
যাহার পটভূমিতে এই লৌকিক জগৎ স্বপ্নের মতই মনে হইবে। এই কল্পনা তেমন অসম্ভব 
নয় যেমন সোনার পাথরবা?ট কল্পনা করা । সুতরাং ইহা একেবারে নিরর্থক নয়। ঘযাঁদ 
বল যাহা সাধারণতঃ আভজ্ঞাত নহে তাহা নিরর্থক ও পাঁরতাজা, ত.হা হইলে জ্ঞানচ্চয় 
বাধা দেওয়া হয়॥ যাঁদ বল যাহা লৌকিক আঁভনজ্ঞতার আঁতারন্ত অতীন্দ্রয় কিছু তাহা 
নিরর্থক ও আঁববেচা তাহা হইলেও গোঁড়ামী ও জ্ঞন-বিরোধিতা করা হয়। "নিরর্থক 
শব্দটির বাদ এই অর্থ করা হয় যে যাহা [কিছু লোকক আতিজ্ঞতা-বার্রত তাহাই [নিরর্থক 
তাহা হইলে ন্বচ্ছাচারণত্য করা হয় এবং সেই অর্থে কোন আধাবদাক বচনকে নিরর্থক 
বাঁলতে নতুন 'িছুই বলা হয় না, শুধু নিজেরই কথার আবর্ভনে আটকাইয়া থাকা হয়। 
কারণ আঁধাবদ্যার বিষয়-বস্তু তো অতীন্দ্ি্স ও প.রমার্থক, আঁধাবদগা অর্থে পরা-বদ্যাই 
বোবায়॥ আঁভলন্ঞতাবাদশরা অতশীল্দ্রয় বিষয় সম্বন্ধে নি্ব্বকার থাকতে চান। তার কারণ 
তাঁরা লৌকিক জগতকেই সার মনে করেন এবং যাহা অস্পষ্ট ও যাহার জ্ঞান তেমন সহজ- 
সাধ্য নয় তাহাকে আমোল দিতে চান না। সেইজ্জনাই তাঁরা “নিরর্থক " শব্দাটর একট 
নিজস্ব অর্থ দিয়া তাই দিয়া আঁধাবদ।াকে নিরর্থক আখ্যা দয়া অবহেলা করেন। কিন্তু 
নামে কি যায় আসে? আঁভজ্ঞতাবাদীদের অতব্মদ মানুষের ক্োবক প্রকাতিরই প্রাতভাস : 
মান্ঘ চায় এই জগতে বাঁচতে ও সুখভোগ করতে॥ সুতরাং সে এই জগতের আঁতাঁরক্ত 
কেন পরমার্থের সন্ধান চায় না। কিন্তু জোবিক প্রকৃত তো মানুষের সমস্ত পাঁরচয় 
দেয় না। সৃতরাং তার দর্শনে দেখা দেয় তার আর একাঁটু পারিচয়। তার আঁধাবদ্যক 
প্রকৃত ছায়া ফেলে তার আধাবিদ্যক চিন্তলে ॥ 

সুতরাং “জগৎ আভাসমান্র ” এ কথার 'পছনে যুক্ত এই যে বচল-কর্তা সেই পরাজ্রগং 
অনুভব কাঁরয়াছেন যেমন লৌকিক বিষয়ক কে.ন বচনের পিছনে লৌকিক হীশ্িয়-জ্্ান 
তাহা প্রাপ্ত হইয়াছে ইহাই যুক্ত [হিসাবে থাকে । আঁভিজ্ঞতাবাদীরা যাঁদ বলেন যে এ হ্দাস্ত 


3-1. 


১৮ দৰ্শন 


য্রীন্তই নয় কারণ পরাজ্তগতের অলোকিক অনৃভূতি সম্ভব নয় তাহা হইলে তাঁহারা গোঁড়ামী 
কাঁরবেন। আর যদ তাঁরা বলেন যে এই আধাবদ্ক বচন?টর পিছনে আহে জঙ্গৎ সম্বন্ধে 
ভাঁতি ও 'বিতৃষ্ণা এবং পলায়ন-পরঃয়ণ মনোভাব তাহা হইলে আনরাও বালিতে পার যে 
অভিনজ্ঞতাবাদীর মতবাদের পিছনেও আছে যুক্তির চেয়ে অধিক একটি মনোভাব, সেটি 
ইন্ডিয়গ্রাহ্যা বস্তুর প্রাত জৈবিক মোহ ব। আসান্ত। সৃতরাং এইভাবে বিষয়টির মীমাংসা 
করা য্যইবে না। আঁধাবিদ্যার যুক্তিটি যুক্তি বলিয়াই স্বাকার কারতে হইবে । তাহার 
[পিছনে কণ মনস্তত্ব গোপনে কাজ কাঁরিতেছে তাহা বিচার কারয়া কোন ফল হইবে না। 
আধাবদ্যার য্বভ্তিযুক্ততাই অ.মাদের প্রধান ধিচার্য। আমরা দেখিলাম যে আধাঁবদাক বচনের 
সপক্ষে ব্যাস্ত আছে, যদিও তার সতা-মিপ্যা এখনও চরম পর্যায়ে নির্ণশশত হয় নাই। এই 
বচলগুি সাধারণ আভন্ঞতা-ীণর্ভর নয়, আবার পূব্বতঃ-সম্ধও নয়, এবং তাহারা প্রকারাক্তে 
শন্দ-প্রয়োগা সম্বন্ধে অভিনব প্রস্তাবও নয়। তাহ'রা পরাপ্রাকীতিক লোকের সংবাদ দেয় 
এবং আপাতদ্ম্টতে অবোধ্য মনে হইলেও একেবারে নিরর্থক বা 'মথ্যাও মনে হয় না। 
তাহারা কী ঘোষণা কাঁরতে চায় তাহা আমরা িছুট। রুপক ও দম্টান্ত দ্বারা বুঝিতে পার 
এবং তাহা সত্য কনা তাহা পরাক্ষা কাঁরয়া দেখিবারও অবকাশ আছে! কখনও কখনও 
সধারণ মানুষেরও এই জগৎকে স্বশ্পের মত মনে হয়। পারমার্থক জ্ঞান সাধনা সাপেক্ষ 
এবং তাহার আভাস আমরা লৌকিক অবস্থার মধোও মধ্যে মধ্যে পাইয়া ধাঁক। আমাদের 
নৈতিক, ধাৰ্ম্মিক বা সৌন্দর্ধা-সম্বন্ধীয় অনুভূতির মধ্যেও আধাবদ্যক জ্ঞানের আভাস প.ই। 
বাই হে,ক, যেমন আমাদের সাধারণ হীন্দ্রিয় দীনর্ভর জ্ঞান হয় এবং জৈবিক প্রবাত্তিগ্ীলর 
অননুভাতি হয় তেমন আমাদের আখাবদাক জ্ঞানও হইয়া থাকে এবং তাহারই প্রকাশ আমাদের 
আধিবিদ্যায়। সুতরাং আঁধাবিদ্যার একটি স্বতন্ত্র প্রান স্বীকার কাঁরতে হইবে এবং ইশ্বর 
সজাসত্যের বিচার সাধারণভাবে বিজ্ঞানের মত না হইয়া একট স্বতল্ল আতি-বৈজ্ঞাঁনক 
জ্ঞানের স্তরেই হইবে। 


বর্তমান রাষ্ট্রে ব্যক্তিস্বাধীনতার স্থান 
জীলাব্রায়ণণ বস, এন্‌.এ., ভিএফজু 


মানুষ কবে কেমন করে যাযাবর শ্রীবন ত্যাগ করে ভুনিবশ হল তারপর ধণরে ধীরে 
সমাজের বুকে রাষ্্ররচনা করল সে ইতিহাস আজও উদ্ধার হয়ান। তবে একথা নিশ্চিত 
বে সাধারণ মানুষ ত;র বাস্তিগত স্বাধশনতা শান্তমান্‌ পুরুবের হাতে তুলে দিতে স্বীক্কত 
হয়েছিল বলেই সেদিন রাস্ট্রগঠন সম্ভব হয়োঁছল। এ স্বীকাঁতির পশ্চাতে ছিল সংধারণ 
মানুষের সহজ্ঞ জখবন যাপন করার আভিলাঘ। অবাভ্তক বিশৃঙ্খল ভনতার জীবনে রাজ। 
আনবেন সংহতি আর তার বিনিময়ে প্রজাপুজকে মানতে হনে নূপাঁতর শাদন। জনতার 
আনুগত্য এবং নৃশ্পতির শাসন এই দুই মিলে রাঁচত হল রাণ্টরেস বাঁনয়াল । 

কালক্রমে রাষ্ট্রের ক্ষমতা বাড়তে লাগল ॥ রাষ্ট্র হল প্রাপ্য, নয়ল্ভা॥। রাষ্ট্র 
শুধু আর সমান্ছের মিলনভূিম নয়, তার হাতে প্রজ্রাপণড়লের শ.সনদণ্ড, নাগাঁরক দ্নাযধদনতা 
হারিয়ে ব্যা্তও বাম্্রশান্তর ইন্ধন যোগাতে লাগল ॥ খন্টপূর্ব পণ্চম শতকের সপার্টা একট 
সুবৃহৎ সেনাবাসে পাঁরণত হয়েছিল-_রা্টের প্রয়োজনে স্বাধীন লাগাঁরক মারই সেখানে 
সৈনিক। এরপর রোমক রাস প্রজ্জাতল্বের উচ্ছেদ ও একনায়কস্বের প্রাতষ্ঠা ব্যান্তস্বাধশীনতার 
সমাধি ঘটাল। একনারকের খেয়ালখুশিতে রোম নার্গারকের দ্রীবন হল নিয়া ত। 
রাষ্ট্রের বাক উৎপান্তবাদ রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রের প্রাতিভূ নূপ্পীতর স্বেচ্ছাচারতকে দার্শীনক 
ভীত্তর উপর প্রাতম্ঠিত করল। উধের্য ভগবান পৃথিবীর নিয়ন্তা, নিম্ন ধরাতলে তাঁর 
ইচ্ছার বাহক হলেন নূপাতি। রাজার কার্যকলাপের বিরুন্ধাচরণ ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিভ্রোহ- 
ঘোষণারই সমান বলে গণ্য হবে। রাষ্ট্রের এশবারক উৎপান্তবাদ রুপ পেয়েছে হব্‌নের 
দর্শনে। নপোঁত প্রজাপুজের শাসক, তাতা এবং সর্বনয় আখকারণ-_হব্সের এই যয 
ইংলণ্ডের স্টুয়ার্ট" রাজাদের স্বৈরাচারের প্রশ্রয় দিয়েছিল । 

পরবর্তী কালে দার্শীনকপ্রবর হেগেলও রাষ্ট্রীয় শ্রেয়োবাদ কীর্তন করলেন। হেগেলের 
মতে একমাত রাম্্রকে কেন্দ্র করে ব্যাক্তি জীবনের আভিবান্ডি সম্ভব ॥ সার্বিক ও ব্যডক 
ইচ্ছার মধো সামজস্য [িধান না হলে প্রজ্ঞার মস্ত আসে না। বহু বাঁন্ডর ভ৭বনে 
সংগাঁত ও সর রচনা করে রাস্ট্েরই আইন-কানুন। ব্যাপ্তর ইচ্ছা বথন ভাইনক্কে মানে 
তখন সে স্বাধীন, কারণ সে নিজের প্রজ্ানশশল ইচ্ছাকেই মানছে । বাস্টর তাই ব্যান্তর 
ম্ান্তদাতা, তার প্রজ্ঞানশশল ইচ্ছার বাঁহঃপ্রকাশ। কিনতু হেগেলের পাঁরকাঁষপত যে আদর্শ 
রাছী বহন ও ব্যাস্তির সামজস্য ঘটাবে দর্শনলোক থেক তা কখনও বাচ্তবে নামোন। রাসেল 
হেগেলের রাম্ট্রবাদকে ব্যঙ্গ করে বলেছেন-__এতে ব্যান্তস্বাধীনতা পেয়েছে না কলে জাইন 
মেনে চলার স্বাধীনতা পেয়েছে বলাই ভাল ॥ রাসেলের বিদ্‌প একেবারে উড়িয়ে দেওয়া 
যায় বলে মলে হয় না! বশ শতকে হেগেলীয় দর্শনের জাক্্যাভম্যন এবং রাম্ট্রগরিমার 
পটভূঁমিকার গঠিত হয়োছল জার্মানী এবং ইটালশর ফ্যাসিস্ট বরাস্ট্র। জার্মানী ও ইটালী 
বাঞিস্বাধীনতাকে বিলোপ করে দলীয় একনায়কত্বকে বরণ করেছিল। তার জন্যে সমস্ত 
জাতির ধ্বংসের মধ্য দিয়ে এই দুইটপ রাষ্ট্রকে চরম মুল্য দিতে হর়েছিল। এ বেশী দিনের 
কথা নয়। 


২০ দৰ্শন 


প্রাচীন যুগে রাজ্্রশস্তির উত্থানের প্রথম আমলে ইয়োরোপে কোন কোন রাষ্ট্রে বান্ত- 
স্বাধীনতা সৃরাক্ষত করবার চেস্টা চলছিল। তার 'িনর্শন মেলে প্রাচর্ণন এথেন্স নগরীতে । 
এথেন্সের মাগরিকরা জনসভায় সম্মিলিত হয়ে রাস্ট্ের বিধান রচনা করত। স্টোইক 
দর্শনে প্রচাঁন গ্রীসের বাক্তিস্বাধশনতার ছাপ পড়েছে। পোঁরারুস বলেছেন এবেন্সের 
সমৃদ্ধি এবং বৈচিত্রের মূলে রয়েছে স্বাধীনতার বিকাশ । তবে গ্রীকরান্টরে ব্যন্তিস্বাধশনতা 
সাবক্ষিনীন রূপ গ্রহণ করেনি ॥ প্রভু ও ভৃত্য, নাগরিক ও ক্রপতদাসের রাহ্ুনৈতিক আঁধকারের 
ভেদরেখা ছিল স_স্পচ্ট। দাসশ্রেণীকে বশে রাখবার জনা গ্রশক্গণতন্ত্ চেষ্টার ত্রুটি করেনি । 

মযাযৃগে সামন্ত আমলে রাজনৈতিক অধিকারগুল সামন্ত প্রভুদের করতলগত 
ছিল। সাম্যাজক স্মযোগ ক্হবিধাগীলও ভোগ করত  বিসতবান্‌ ভূল্বামর দল। এদের 
প্রভৃত্ব খর্ব করে আত্মপ্রতিষ্ঠালাভের আশায় ইংলশ্ডের ধাঁনক ও বাঁণকসম্প্রদায় ব্রাঙ্ছনৌতক 
অধিকার খনজ্রাছল॥ স্বৈরাচার ন্‌পতি এবং দুনশীতিগ্রস্ত চার্চ একযোগে আপন প্রভুত্ব 
বজার রাখবার আঁভলাযে প্রাতাক্রিয়াশশল সামন্তপক্ষ সমর্থন করছিলেন। শেষ পর্যন্ত এই 
গৃহয্ধে ধানকসম্প্রদারই জয় হল। রাক্তা জনসাধারণের দাবী সনদের আকারে মেনে 
নিলেন। বিল অব রাইট্‌স্‌ ইংলশ্ডের সংবিধানে সাধারণের রাজ্জনৈতক অধিকার 
সপ্রাতিষ্ঠিত করল যাঁদও তার ফলভোগ করল বাঁণক ও ধাঁনকরা। ইংলশ্ডের পরেই 
অষ্টাদশ শতকে আমোরকার স্বাধনীনতা-সংগ্রাম এবং ফরাসণ (বলব রাষ্ট্রের প্রাধান্য সংকুচিত 
করে ব্যান্তস্বাধীনতার জ্বয় ঘোষণা করল ॥ 

ইয়োরোপের ধানিক ও বাণিকসম্প্রদায়ের রাজনৈতিক আঁধকার-দাবশীর পশ্চাতে ছল 
অনৈতিক স্বার্থ। তাই অর্থনীতির ক্ষেত্রে ব্যাক্তদ্বাতন্তয প্রতিষ্ঠার জন্য সারা ইয়েরোপ 
জুড়ে আন্দোলন চলল। উনিশ শতকে মল, হার্বার্ট স্পেন্সার এবং সিজউইক প্রমথ 
দার্শীনকেরা ব্যান্তস্বাধশনতার সমর্থনে লিবারেল মতবাদ প্রচার করতে লাগলেন। 
অর্থনীতির ক্ষেত্রে ব্যান্জন্বাধনত। চূড়ান্ত রূপ পেল এডাম স্মিথের কলমে। ক 
অর্থনশৃতির ক্ষেতে, {ক রাজনীতির ক্ষেত্রে ব্যান্তর জশবনে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ অবাচ্থিত বলে 
দিববেচিত হল। 

অবাধ ব্যান্তস্বাধীনতা ব্যক্তি ও বহুর জীবনের ভারসাম্য রক্ষা করে সুষ্ঠ সমাজ- 
বাবস্থা গড়ে তুলবে, লিবারেজদের এ ধারণা চকন্তু বেশশ দিন স্থায়ী হল না। ব্যান্তর হাতে 
অসংযত ক্ষমতা দান করলে তার পাঁরণানে আসে বৈষম্য, শোষণ। সমাজের বৃহত্তর অংশে 
আসে দারিদ্র্য আর স্ব্পসংখ্যক লোক হয় শোবণভ্রীবশ। অবাধ অসংযত স্বাধশনভা 
সমাজে অন্যায় বিভেদ সৃষ্টি করে) সুতরাং স্বীকৃত হল রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ, সবলের 
দ্বাধীনতর হাত থেকে দ্দর্বলের স্বাধীনতা রক্ষা করবার জন্য। গ্রণণ প্রমুখ নব্য 


কিন্তু ডাঁনশ শতকের তৃতশয় পদ পর্যন্ত গণতন্ত্রের আদর্শ ছিল অবাধ ব্যাজ্- 
ল্বাধশনতা । পার্লাগেশ্টারশী শাসলব্যবস্বায় এ স্বাধীনত্‌ সৃরাক্ষত হল লা। অর্থনশীতির 
ক্ষেত্রে বান্তিস্বাতন্ত্য বিত্তবানশ্রেণীর স্বার্থ কায়েম করে তুলল। সমাজের বৃহত্তর অংশের 
দৈন্য বাজনোতিক অধিকারকে করে তুলল অর্থহীন! সার্ধ উনিশ শতকের ইয়োরোপের 
ধনতান্তিক বাবস্থা নিরীক্ষণ করে মার্ক্স ব্যাব্তর রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে সমাজ-সামোর 
বিঘ্য বলে ঘোষণা করলেন) রাষ্ট্রের সামাবাদশ ভূমিকা পাঁরস্ফুট হল মাক্সশিয়স দর্শনে 
পাশ্চাত্যের ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রতিবাদে ॥ 


য় 
ne 
IN বতমান রাষ্ট্রে ব্যক্তিস্বাধীনতার প্থান ২১ 


মাক্সের মতে রাস্ট্র হল বলবানের দূর্বলকে শোষন করার যন্ত। ধনতান্তিক রাষ্ট্র 
বান্তস্বাধাীনতার সুরক্ষিত দুর্গে আশ্রয় নিয়ে ধাঁনকশ্রেণণ বিন্তহনদলকে শোষণ করে যাচ্ছে ॥ 
এর পরিণামে একাঁদন শোষিত জনতাশ্রেণী সচেতন সর্বহারা দলের পতাক্যতলে সমবেত 
হয়ে রাম্ট্রষন্ত অধিকার করবে, দূর হয়ে যাবে শ্রমকের শোষণ ৷ বিানিমক্পে শোষিত জনতাকে 
তার রাজনৈতিক আঁধকার তুলে দিতে হবে সর্বহারার একনায়কত্বের হাতে । | 

ব্যান্তদ্বাধীনতা মাক্সশয় দর্শনে এক নতুন সংজ্ঞা পেলা ব্যান্তস্বাধীনতা বলতে 
মার্ক্স ব্যান্র রাজনোতিক অধিকার বোঝেনান__ বুঝেছেন আর্থক অঁধকার ৷ স্ব স্ব শ্রমফল 
উপভোগ করার দাবী একান্তভাবে শ্রমিকেরই-_এ আদি এবং সহঙ্-সত্য মান্্রই প্রথম 
উদ্ঘাটন করলেন। ধনতাল্তিক রাষ্ট্রের শোষিত জনত্য মার্স্সের দর্শনে এক নতুন জ্রগবনের 
সম্বান পেল । 

আধ্বানক রাষ্ট্রের পশ্চাতে আছে এই দুই আঁভজ্ঞতা॥ এক দিকে ব্যান্তসবাধীনতার 
আন্দোলন ও ্রাতহা, অন্য দিকে ধনবানশ্রেণণর স্বার্থ হতে সাধারণ মানুষের আর্থিক 
অধিকার রক্ষার জন্য রাম্ম-কর্তৃত্বের স্বীকতি । এই দুই নশতির সনক্বয়ে রত হল আধুনিক 
গণতন্মের কাঠামো। 

ব্তমানযনগে রাষ্ট্রের আয়তন বিল্তারিত হয়েছে : প্রজাসংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে বহুল 
পারমাণে। প্রাচানযুগের মত সভা ও সাঁমাততে সমবেত হয়ে রাষ্ট্রের আইন-কানুন 
তৈরী করা আজ আর সম্ভব নয়। তাই নাগাঁরকের স্বশাসনের স্থলে এল প্রাতাঁনাধিমূলক 
শাসন। দেশশাসলের ভার আর্পত হল জনতার 'নর্ব/চিত রাষ্ট্রজ্ঞ পুরুষের হাতে। 
শ্রসনতন্মের লঘব-গ্ সমস্যাঙ্গাল আর জ্রনতার হাতে রইল না বটে কিন্তু জাতি-ধর্ম" 
বর্ণ-নার্বশেষে জীবনের মৌলিক দাবণ স্বীকৃত হল। শুধু ইয়োরোপ কিংবা আমেরিকায় 
নয়, এশিয়ার নব্য রাষ্ত্রগুলি যেমন তৃকশী, পারস্য, ভারতবধণ ব্রহ্দদেশ, সিংহল প্রস্তীত দেশেও 
অনুরুপ রাস্টীবাবস্থা গড়ে উঠেছে। 

আধুনিক রাস্টরগ্যীলর মধ্যে ইংল-ভ হল বান্তিস্যাধীলতার জন্মস্থান। সপ্তদশ 
শতকের বিপ্লবের পর থেকে ইংলণ্ডে বাস্তিস্বাধশীনতা স্বৈরাচদরী রাভ্রতক্ত্ের বিরূদ্ধে 
সুরক্ষিত হয়েছে। তারপর আমোরিকা এবং ফ্রান্সের বিপ্লব ব্যন্তি্বাধশীনভার ভয় সুনিশ্চিত 
করল। এই তিনটা রাম্টের সংবিধানের অলৃকরন্ে আযুনিক গণতান্তক রাল্ট্রগ্যীলতে 
ব্যান্ঘর অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। এই আঁধকারগ্যীল মোটামুটি এই-_জাতি-ধর্ম-বর্ণ- 
'নার্বশেষে ব্যান্তর রাষ্ট্রীয় অধিকার। শাসন ‘বিভাগ থেকে চার বিভাগের স্বাতন্তা । 
এই ব্যবদ্ধার ফলে সরকার কোন নাশ্গরককে বে-আইন*ভাবে নির্যাতন করলে কিংবা শাঁঁত 
দিতে গেলে বিচার {বিভাগের কাছে সে প্রাতকার পেয়ে থাকে । গণতান্তিক রাষ্ট্েগুীলতে 
ব্যাক্সম্বাধীনতার সবচেয়ে বড় রক্ষাকবচ হল হেবিয়াস্‌ কর্পস। যে সব রাষ্ট্রে এই আইল 
প্রচালত আছে সেখানকার নাঙ্গীরক কারার্দ্ধ হলে আভিষোশগপত্রসহ তাকে চান্বশ্‌ বন্টার 
মধ্যে বিচারকের জম্মৃখে উপস্থিত করতে হয়॥ সরকারণ নষ্টাতর বিরুদ্ধ সমালোচনা এবং 
দলগঠনের অধিকারও গলতাম্তিক রাষ্ট্রের নাশারক ভোগ করে থাকে। সংবাদপরগহীলরও 
পর্ন স্বাধীনতা রয়েছে। এরা অপ্রশীতকর মক্তব প্রকাশ করলে আমলতেন্ত দমলনশীতর 
দ্বারা তাদের ক-ঠরোধ করতে পারে না॥ আধুনিক গণতান্তিক রাষ্ট্রে নারীও ভেটদানের 
অধিকার এবং পুরুষের সঙ্গে সমান নাগরিক মর্যাদা পেয়েছে। 


২২ দর্শন 


এাঁদকে মাক্সেশয় দর্শনের অনুসরণ করে আর্থিক মুব্তসংগ্রামের প্রথম অধ্যায় সুরু 
হল রাশিয়ার বিরাট ভূখন্ড জুড়ে জারতস্তের কবল থেকে মুক্ত হবার জনা রুশবাসীরা 
সবহারা একনায়কত্বের পতাকাতলে সমবেত হল। ধনতন্তের অবসান পটাবার আনা রৃশরা 
তখন থেকে আজ পর্যন্ত শুধু কতগুলি সামাজিক অধিকার ভোগ করে আসছে। এই 
সমস্ত সামাজিক অধিকারের মধ্যে পড়ে জখবকার আঁধকার, রোগে-বার্ধক্যে তরণ-পোষণের 
আধকনর. ধনাচব্রণের স্বাধীনতা, সভা ও শোভাযাত্রা-পারচালনার অধিকার, শিক্ষা ও 
সংস্কৃতির অধিকার প্রভাতি। অন্যান্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মত র্বুশিয়াতে রাজনোতিক 
স্বাধীনতা নেই বললেই চলে॥ রাজনৈতিক দলগঠন কিংবা রান্ট্ীনশীতর সমালোচনা 
র্বশিল্লাতে দেশদ্রোহতার পাঁরচায়ক। আধ্বীনক গণতান্বিক রাম্ট্রগ্লর মত বান্তি 
রুনির দত হালা ভেতরে দিত অর হলোনা 

t 

শুধু রাশিয়া নয়, প্রাচ্য ইয়োরোপের রাষ্্রগবলে এবং অধুনা নয়া চশন সাম্যবাদশ 
সমালব্যবস্থা গড়ে তুলবার বাবস্থা করছে। এই নতুন ব্রাষ্্রগৃলি অবশ্য ব্যাশয্লার মত 
ব্যান্তস্বাধশনতাকে একেবরে বজন করতে পারোন, তবে লক্ষ্য তাদেরও 'স্বির। রাস্টের 
শান্ত সংহত করার উদ্দেশ শাসকগোচ্ঠণ যে-কোন বাধা অপসারণ করবে লোহকাঁঠন 
দড়তায়। 
ব্যন্তিস্বাধীনতার মৃত্যু ঘটিয়ে তার *মশানশয্যার উপর যে সামাবাদশী রাস্টরন্ুচন্ার 
কল্পনা করাছিজেন মার্ক্স, একনায়কত্বের বন্লুকঠিন শাসন বাস্তব জীবনে সে রাগ্ট্রকে আন্র 
তেমন স্বপ্নময় করে তুলতে পারল লা। অবশ্য গণতাল্তিক রাষ্ট্রের আঁধবাসীদেরও গার্বত 
হবার কারণ নেই। একতাঁন্লিক রাম্টরগৃলির মত অনেক গণতান্তিক রাষ্ট্রও বাক্জিস্বাধীনত্য 
নানাভাবে পযদিদস্ত হচ্ছে। কত শ্বেতপ্রীতি, পশতভশীতি, লাল আতংক, ধর্মোল্মদনা 
গণতাল্লিক রাষ্ট্রগািতে ব্যান্তস্বাতীনতার মৃত্যু ঘটাচ্ছে । আমোঁরকা আজ [বিপুল বৈভব, 
বিরাট রস্ট্রষল্প এবং অপাঁরামিত মারণাস্ত্র অধিকার" হয়েও রুশরার ভয়ে স্বদেশে বিদেশে 
কম্যনিষ্ট নিধনবন্ঞে লিপ্ত হয়েছে। আমেরিকার নাগাঁরকের বিন্দুমান্ত কম্ালজম 
প্রীতিও রশ্টেদ্রেণহতা বলে গণ্য হয়ে থাকে। আমোক্রিকার শেতাঞ্গ প্রণীত এবং কৃষণঞ্গ 
বিদ্বেষের কাহনীও অজ্ঞাত নয়। ডাঃ মালানের বর্ণীবদ্ধেষ আমোঁরকাকেও ছাড়িয়ে গেছে॥ 
বান্তিস্বধীনতান। উপর হস্তক্ষেপ ভারতবর্ষেও ছু কিছ হচ্ছে। শতাধিক বৎসরের 
পরাধীনতার গ্র:নি মুছে যেতে লা যেতেই ভারত সরকার রাস্ট্ের লিরাপভার নামে বিনাগবচারে 
ভাব্রতীয় নাগারককে কারারুদ্ধ করার আইন পাস কাঁরিয়েছেন। ব্যন্তস্বাধখনতাশাবরোধশ 
গণতান্তিক রাম্টের আর-একটশ উদাহরণ হল প।িস্তান। পাঁকস্তান সৃষ্টির মধ্য দিলে 
স্বীকৃত হল শৃধুমান্র একধর্মাবলম্বীদের .জনা একট? স্বতন্দ্র রাষ্ট্র গঠন করার নীতি। 
এই এগ্সাসিক রাষ্ট্রটটীতে অমুসলমান লাগাঁরকদের রাজনোতিক নর্ষাৰা ক্ষুপ্ন হওয়ার ফলে 
“জাতি-বর্ম-বর্ণ-নির্বশেষে ব্যান্তর স্বাধীনতা” গণতন্তের এই মুল দাবীউশকেই 
অস্বীকার করা হয়েছে। তন্কুও মোটামুটি পাশ্চাত্তা গণতন্তের অনুকরণে পাকস্তানের 
সংবিধানের কাঠামো তৈরণ হয়েছিল। তদনুসারে পূর্ব প্যাকস্তালে সাধারণ নির্বাচনও 
সম্পন্ন হল কিন্তু পরাজিত লাসকক্ষোন্ঠী জনতার নির্বাচিত দলকে বিতাড়িত করে জংগণ 
শাসনের প্রবর্তন করলেন। পাকিস্তান প্রাতিনীধিমলক শাসনকে বর্জন করে গণতল্যের 
কাঠামো বলায় রেখেছে এ এক অপূর্ব প্রহসন । 
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শ্বিতীক্ন মহাযুদ্ধের শেষভাগে বুজ্জভেষ্ট প্রচার করেছিলেন ব্যান্তস্বাধান প্রতিষ্ঠার 
উদ্দেশোই এই লড়াই? ব্যান্তস্বাধনতার সুষ্ঠু বিকাশের জন্য [তান চারধরণের স্বধশনতার 
উল্লেখ করেছেন । সেশ্দাীল হল এই-( ১) অভবমযাস্ত, (২) ভয়ন্নান্্, (৩) নতপ্রকাশের 
ম্বাধীনতা ও (8) ধর্মবিম্বাসের স্বাধীনতা! 'দ্বিতাঁয় মহাযুদ্ধের ধবংসস্তপের উপর 
িশ্বমৈরী-স্থাপনের উদ্দেশ্যে বিশ্বকজ্ঞাতিসংঘ রচিত হল। এই সংঘের সনদে বলা হয়েছে 
জ্যাত-ধর্ম-বর্ণ-নিব্বিশেষে মানুষের সমান অধিকার এবং বাষ্ট্রবর্গের মধ্যে মৈরাীস্থাপন 
এই জাতিসংঘের উদ্দেশ্য । [বিশ্বক্ঞাতিসংঘের বিশেষত এই যে এখানে শুধু পা্ট্রই স্বশক্কাতি 
পায়নি, রাষ্ট্রের অন্তরালের মানুষও আপন অর্ধাদায় প্রাভঙ্ঠিত। ন.নবতার আদর্শকে 
কৃপারিত করার আশা নিলেই জাতিসংঘের পাষ্ট। কিল্তু এ আশা পর্ণ হয়লি। বং 
ব্যক্তিকে বিরে নুতন নূতন শৃংখল তৈয়ার হচ্ছে, একমাত্র ধর্মাচরণের স্বাধীনতা 
ব্যতশত রুজভেক্ট প্রতিশ্রুত অন্যানা আঁধিকারগঁল পূরণের কোন ক্ষীণ সচ্ভাবনাও আজ 
দেখা যাচ্ছে না। গণতান্তিক রাল্টীব্যবস্থা আর্ক বৈষম। দুর করতে পারছে না। 
উপনিবেশিক রাস্ট্রগ্ীলির ত কথাই নেই। স্বাধীন গণতান্ত্রিক রা্ট্রগ্দীলতেও বেকারের 
সংখ্যা বেড়ে চলেছে । তগ্নাবহ মারণাস্ত্রের আবিষ্কার এবং যুদ্ধের অনতঞ্কে নানুষক্ষে 
গর্ভয় হতে দিচ্ছে না। আনাবক তথ্য গোপন করতে গিয়ে শান্ধনান দেশগুল বৈজ্ঞানিক 
জ্ঞানবানিময়ের পথে গবিঘ্য সৃষ্টি করছে। ধর্নের ক্ষেত্রে ব্যাস্ত যেটুকু স্বাধীলতা পেয়েছে 
তা ধর্মপম্বন্ধে মানৃষের উদাসীনতার জ্বন্য। যেখালে ধর্মানধতা আছে সেখানে ধর্মীর 
স্বাধীনতা নেই, বেমন পাঁকস্তান॥। সমাজ্তের অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন না হল্সে 
জনতার অভাবম্যান্ত সম্ভধ নয়। বেখ্যনে উৎপাদনের ব্যবস্থা শ্রেশীবশেষের করায়ন্ড থকে 
এবং তাদের দ্বারা ভ্রনসাধারণ শোঁবত হয়, সেখানে হঠাৎ একটা গণতান্্ক সরকার এসে 
বিশেষ কিছু পরিবর্তন করতে পারে না। করতে গেলে কায়েম স্বার্থের হাতে তাদের 
পতন হয় আনবার্ধ। এর প্রমাণ বৃটিশ গায়না ও গায়াতেমালার সাম্প্রতিক ঘটনা । বৃটিশ 
গায়নায় ডাঃ জাতানের জননির্বাচিত সরকার ইংরেজ প্র্যান্টারদের স্বার্থে আঘাত করতে 
য়ে অপসারিত হলেন। গয্লাতেমালারও জনানির্বাচিত আবে; সরকার মার্ঁন 
ফলবাবসায়শীদের কায়েম অধিকার নদ্ট করতে গয়ে বিদেশশ ফৌজের আক্রমণে ক্ষমতাচদাত 
হলেন। উৎপাদনব্যবদ্থার পরিবর্তন ও শোষণব্যবস্বা দূর না করে যে গণতল্ল ও 
বাক্ধিস্বাধীনতা প্রাতষ্ঠিত হতে পারে না এই দুটী ঘটনা তার দৃষ্টান্ত ৷ 


স্মতরাং নিছক পার্লামেন্টারী শ।সনব/বস্ধা আজ্ব আর ব্যান্তস্বাধীনতার সহায়ক বলে 
প্রমাণিত হচ্ছে না। রাম্টের আইন-কানুন ব্যান্তর রাজনোতক আঁকার স্বীকার করলেও 
আর্থিক দৈন্য ও শিক্ষার অভাব বান্তস্বাধীনতা ক্র্থ করে দেয়। আঁশক্ষিত মূর্খ অনাহারণ 
জনতার রাজনৈতিক অধিকারের মূলাই বা বক? আমোঁরক।, ইংলশ্ড প্রভাতি দুই চা'রটণী 
সম্পদশালী রাষ্ট্রের কথা অবশ্য স্বতল্ত। শিইপবিপ্রবের যুগে এরা অন্যান! দেশকে 
ছাঁড়য়ে বহুদূর অগ্রসর হয়ে গেছে। উপনিবেশ ও বিদ্দ্বব্যাপা বাণিজ্যের বলে এরা 
অনান্য দেশের তুলনায় সচ্ছল । এসব দেশে শোষণ ও বৈধম্য থাকলেও আশক্ষা, দাঁরচা. 
বেকারসমস্যা প্রায় নেই বললেই চলে। সুতরাং এসব দেশে গণতন্ত ও বাক্তদ্বাধীনতা 
কারকরী হওয়া সম্ভব । কিন্তু শিক্ষাদশক্ষান্, শিল্পে অগ্রসর রাম্ট্রগূলির ব্যান্জস্বাধীনতা 
স্ররক্ষিত করা সহজসাধা নয় । এইদক দিয়ে বিচার করে রুশিয়া, চাঁন এবং প্রাচা 


২৪ দৰ্শন 


ইউরোপের রাষ্ট্রগাল বাক্তম্বাধননতা স্বাঁকার না করেও তার বনিয়াদ রচন; করছে। রাষ্ট্রের 
অর্থনোতক কাঠামো-পারিবর্তনের সম্গে সঙ্গে জনতা আর্থিক মুক্তি লাভ করেছে। 

তবে ধনতল্তের ভয় এই দেশগৃলিকে আবার এক মারাত্মক পথে ঠেলে দিচ্ছে; দর্শন, 
বিজ্ঞান, অর্থনশতি, শিল্পকলা সব কিছুতেই র.স্ট্ের নিয়ল্যণ ব্যান্তর আত্মবিকাশের পথে 
আল বাধা জব্মাচ্ছে॥ তা ছাড়া একতাল্তিক শাসনের ভবিষাতও আঁনাশ্চিত। ব্র্ট্রনায়ক 
ক্ষমতা হাতে পেয়ে স্বৈপাচারণ হবে না এমন আশ্য করা তুল; কারণ ইতিহাস তার বিপরীত 
সাক্ষা দেয়। 
আধুনিক রাষ্টগ্যালর মধ্যে সৃইজার্লা্ড এবং স্কা।ডনেভিস্লান্‌ দেশগৃলি ব্যক্তির 
রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং আর্ক সমতা এদুয়ের সমন্বয়ের কার্যে কিছুটা অশ্যসর 
হয়েছে। প্রাক্তিক সোন্দর্যের লীলানিকেতন সুইজার্ল।শ্ডের সমা্ঞব্যবস্থা প্রশংসনণয়, 
একের বা শ্রেণীর একনায়কত্ব এখানে নেই আবার ধাঁনকশ্রেণীর করারত্ত পাশ্চান্তা 
পা্লসেন্ট,রশ প্রথাও ব্যাক্তিস্বাধশনতার সমাধি রচনা করেনি । সমাজের লীচের তলা ঘেকে 
উপর পর্যন্ত রয়েছে গনভাল্িক বাবস্বা॥ কমিউন, ক্যান্টন এবং রাদ্ট্র এই িচ্তরে ব্যান্ত 
ব্াজনোতিক আত্মপ্রকাশ্ের সৃযোগ পাচ্ছে । প্রাচীনযুগের মত গ্রামগুলিতে পপণ্টায়েত-প্রথা 
বর্তমান । এখানকার নগরশগলিও স্বারভ্তশাসিত। রাজনৈতিক অধিকার এবং সাংস্কাঁতক 
স্বাতন্ত্যের সঙ্গে এসেছে জনতার আর্থক মানত । গ্রামের ও নগরের [বিকোল্দ্রত অর্থ বাবদ্থা 
বশিকশ্রেণীর প্রাধান্য সৃষ্টি করতে পারেনি । কৃষির ক্ষেত্রেও যৌথ উদাম উৎপাদন ত্বরান্বিত 
করেছে। শুধু সৃইজার্লাণ্ড নয় স্ক্যাপ্ডিনেভিয়ার দেশগুলিতেও অন্যান্য রাষ্ট্রের তুলনায় 
ব্যান্তদ্বাধনতা প্রসারিত হরেছে। তবে সুইজ্ঞা্লাড এবং স্কাণ্ডিনোভিক্লার রাস্ট্রগএীলির 
সুবিধা এই যে এসব দেশে শিল্পাবপ্রব এসে কোন বিপর্যয় ঘটাতে পারোন। এদ্দব 
উৎপাদনপ্রলালী আগে থেকেই সমবায়ের ভিন্ডিতে সৃগাঁঠত ছিল। ঘাঁড়, কাগন্র, মাখন 
প্রস্তুতি কতকাল শিল্পে এরা দক্ষতা অর্জন করেছিল। আর দেশশাসনের ক্ষেত্রেও এরা 
ছিল সহযোগিতায় এবং স্বাধকার-রক্ষায় অভ্যস্ত । 

সমাজের প্তাণশান্তি হল ধর্ম, ভাষা ও রস্তের বৈচিত্য। এই বৌঁচতাকে স্বীকার করলে, 
ব্যান্তচেতনা ও সমান্রচেতনার পূর্ণ সামজসা হলে তবে গণতান্তিক ব্রাচ্ট্ী সফল হতে পারে। 
ব্যক্ত আপন চেতনায় সমাজ-এক্য উপলান্ধ করতে পারছে না বলে মানুষের হশন প্রবৃণ্তিগুতি 
সুযোগ পেলেই প্রকাশিত হয়ে পড়ছে। ধাঁনকের লোভ ধনতাস্তিক রাম্টরব্যবস্ধার 
শ্রেণছন্দের রুপ নিয়েছে, শ্বেতকায় সমাজের প্রভুত্াল”সা আফ্রিকা আমেন্রিকায় জািয়েছে 
বর্ণীবন্বেধ, ধর্মের নামে পাশবিক উল্মাদিনশী ভারতে ঘটিয়েছে কত হানাহানি আর নারাীধর্ষণ॥ 
এই সব দ্বন্দ্ব দূর করে ব্যান্তর সৃষ্ঠ বিকাশের জলা চাই মানুষকে আত্মার আত্মীয় বলে হণ 
করার শিক্ষা। সেদিন সমাজবদ্ধ হয়েও দানুয নিজেই হবে আপন ভাগ্াবধাতা ৷ 

কেবল অধশনতা বা শাসন থেকে মুক্তি হলেই স্বাধশনতা লাভ হয় না। ব্যান্ত- 
স্বাধীনতার অর্থ মানবমৃলোর স্বীকৃতি, ব্ান্তর সম্ভাবনাকে বিকাশ করবার সুবোগ। 
রাম্টের শাসন সংকুচিত করলেই বে এ সুযোগ আসে তা নয়। এই সুযোগ সূম্টি করার 
দাঁয়ত একাধারে রাষ্রের এবং ব্যাক্তর। এজনা প্রয়োজন রাষ্টুবাবস্থার সঙ্গে সম্গে সমাদর ও 
অর্থব্যিস্ধার আমুল সংস্কার । ব্যন্তিদ্বাধনতা তাই আজ কেবল রাস্ট্রবিজ্ঞানের সমস্যা 
লয়, এ আজ সমাজবিজ্ঞানের ও মানবতার মৌলিক প্রশ্ন হয়ে দাঁড়রেছে। 


হ্যায় ও বৈশেষিকের পার্থক্য 


শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র মাইতি, এম.এ. 


ন্যায় ও বৈশেশিকের যে পার্থকা বিবেচনা তাহা নব্য ন্যায়ের সাহত বৈশোষিকের 
পার্থক্য বিচার দ্বারাই কর্তব্য ; প্রাচপন ন্মায়ের সাহত বৈশোষকের পার্থক্য বিচারের কোনও 
অর্থ নাই। 

একথা আমরা ভুলিয়া 'গয়াছি যে, বৈশোষকের সাঁহত ন্যায়ের সম্পর্ক স্থাপনে 
বাষ্গালশীর কৃতিত্বই সর্বাগ্রে প্রতিষ্ঠিত ৷ দক্ষিণ রাছের অন্তর্গত ভুঁস্বাষ্ট ( অধুনা কানা 
দামোদরের তখরবতশি ভুরস্‌ট ) লিবাসশী ষড়দর্শনে ব্যৎপন্ন শ্রীধরাচার্য কায়প্থরাজ পাণ্ডু- 
দাসের আশ্রয়ে ৯৯১-২, খঙ্টন্দে “ন্যায়-কম্দলী” নামে - প্রশস্তপাদভাষেোর টশকা রচনা 
করেন। কন্দলগর উপটশকাকার রাক্তশেখরের মতে উহা উদয়নের “িরণ.বলশ”র পূর্বে রচিত 
হইয়াঁছল। বৈশোষকের সত্রশয় করিয়া ন্যায়শাস্ত্রের যে আলোচনা করা যাইতে পারে 
এই সত্র তাঁহারই কাছে যে প্রথম ধরা প্াঁড়য়াছিল ইহ্য “ন্যাক্স-কন্দলগ - আখ্যা হইতেই ধরা 
যায়। 

আচার্য শ্রীধরের উল্লিখিত এবং অন্যান্য সঙ্কেত গ্রহণ কারিয়া একাদশ শতান্দশর 
প্রথমার্ধে মিখিলার সুপ্রসিন্ধ দার্শীনক আচার্য উদয়নই নব্যনা.য়ের সত্রপাভ করেন। 
বৈশোষকের প্রশস্তপাদভাবা পদার্থ-ধর্মসংগ্রহের উপর তিনি যে “িরণাবলশ “ টশকা রচনা 
করেন সেই টীকায় বৈশেষকের অন্যতম পদার্থ “গুণের ” চতুধ্বিংশততি বিভাগের মধ্যে 
অন্যতম বিভাগ “বাঁধি ” বা জ্ঞানের সহিত উত্ত প্রশদ্তপাদকর্তৃক আলোচিত প্রাচণন ন্যায়ের 
চতুদ্প্রমাণ (১) প্রতাক্ষ, (২) অনুমান, (৩) উপমান ও (8) শব্দকে ন্যায়াঁস্ধ আলোচনাদ্ধারা 
স্প্রাতদ্ঠিত করিয়া নব্য ন্যায়ের সূত্রপাত কারিলেন। বৈশোঁষকে শব্দ ও উপমান স্বীকৃত 
দিল না কিন্তু “বৃষ্ধি" এই সক্ষর্মভিন্তি আশ্রয় কাঁরয়'ই আলোচনার প্রার্থামক স্তরে-মার 
অবস্থিত প্রতাক্ষ ও অনুমান এই দ্বিবিধ প্রমাণের সাঁহত অন্য দুইটা শুক্খলসূতে সংবুস্ত 
হইয়া নবানায়ের ভাতত গাঁড়য়া উঠিল। অচার্য উদয়ন নব্যন্যায়ের এই সক্কত্াভীত্ত সম্বন্ধে 
বিশেষ সজাগ ছিলেন বালিয়াই হউক অথবা অন্য কোনও কারণে তাঁহার এই 'দকরণাবলশ " 
টীকা বাপ্ধিপ্রকরণ পর্যন্ত লিখিয়া অবশিষ্ট অংশ খাঁভত অবস্বায়ই রাখিয়া শিল্পাছেন। 
পদার্থ-ধর্মসংগ্রহের উপর এই টাকায় তিনি যে সমস্ত নৃতন বিষয় আলোচনা করিয়াছেন 
তাহা বিশেষ লক্ষাণীয়। প্রশস্তপাদ তাঁহার “পঁদার্থ-ধর্মসংগ্রহ * ভাব্যে, বৈশোষকের ৯ম 
অধ্যায়, ১ম আহক, ৭ম সূত্র প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া অনুমানপ্রকরণে -অভাবোহাপ 
অন;মানমেব "যে উীন্ত করিয়াছেন, তাহার উপর লিখিত “?িকরণাবলশ ” টাকায় “সচ প্রথমতো 
দ্বিধা সংসর্গাভাবঃ তাদা-্রযাভাবশ্চ (কাশশ সংস্করণ, প্‌ ০২3)” বলিয়া অভাবের প্রথমতঃ 
দুই ভগ, পরে “সংসর্গাভাবঃ প্রাক্ধৰংসাত্যমত ভেদেন তিধাভদ'তে (কাশশ সংদ্করণ, 
প্‌ ৩৩০)” বলিয়া সংসর্গাভাবের পুনরায় ্রাবিধ বিভাগ কারয়াছেন। এই (বিভাগের 
সাঁহত অন্যান্য গ্রন্বকারের অভাব বিভাগের মিল পাওয়া যায় না : কেননা, আচার্য উদয়নের 


চা 
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পর্ব হইতেই কোন কোন সম্প্রনয়ে ছয় প্রকার অভাব দ্বাঁকৃত হইয়াছিল । আচার্মের 
সমসামাঁয়ক মহানৈয়ায়িক ফয়ন্তভটু উত্তমত প্রকাশ কাঁরতে তাঁহার "লায়নলরখতে (পঃ ৬৩) 
বলিয়াছেন “ যঢট্‌প্রকার ইতান্যে। অপেক্ষাভাব: সামর্থযাভাবস্তে চ চত্বার ইতি।" কিন্তু 
জয়ন্তভট্র উন্মত কিংবা আচার্য উদয়নের মত গ্রহণ করেন নাই তান ধৰসে ও প্রাগভাব 
এই দুইটা মাত অভ বই স্বকার করিয়াছেন : কারণ, তাঁহার মতে অতান্ত্যভাব ও অল্যোন্যা- 
ভাব প্রাগতাব হইতে আতারন্ত নহে । (ন প্রাগভাবাদনো তু 1ভদান্তে পরমার্থতঃ। সাহ 
বসরল্তরোপাধিরন্যোনমভাব উচ্যতে । স এবাবাধশলাত্বাদতান্তাভাবতাং গতাঃ- ন্যায়মঙ্জরী, 
প্‌ঃ ৬৩)। আচার্য জ্ঞয্নন্তভট্টের আলোচনা হইতে আমরা মাত পাঁচ প্রকার অভাবের 
[িভাগোল্লেখ পাইতোছি, অবশিষ্ট দিভাগট [ক ছিল জ্রানা যাইতেছে না। আচার্য উদক্পলের 
পরবতশি ১২শ শতাব্দীর মধ্যভাগে আবিভূরত মহ্যাঁবদ্যানুমানের প্রধান প্রবর্তক শবাদত্য 
মিশ্র তাহার “সপ্ত পদবী” গ্রন্থে “ তাদাত্ম্ীলষেধোহন্যোন্যাভাবঃ (কলিকাতা সংস্কৃত 
সিরিজ্ঞ সংস্করণ--১০১ সূত্র)" বলিয়া হিরণাবলশীকাব্রের তাদাত্ম অভাব স্বীকার কাঁরিরা 
তহার “ অন্যোন্যাভাব ” এই পৃথক সংজ্ঞা নির্দেশ কারয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় বর্ধমান 
তাঁহার -কিরণাবলশ-প্রকাশ-গৃণখশ্ডে ” (পৃঃ ২২১, পংক্তি ১৩-২৬ ) উদয়ন বিভাগই স্বীকার 
করিয়াছেন এবং “পনার্ঘনসীপকা"কান্ত তাদাস্ত্যাভাবকে ভেদ আখ্যা দিয়াছেন। দশীরাঁতকারও 
সামানাভাব প্রকরণে অবচ্ছেদক বাখ্যা প্রসঞ্গে “অবচ্ছেদকং তু ভিদ্যতএব তত্র ক্াঁচৎ 
তানাত্ম্যস্য ক্লাচং সংসর্গস্য কচিৎ পূর্বাপর কালশন তৎ ঘটতাদেশ্চ তথাত্বার্দীতবাচাম্‌” বলয়া 
তাদাস্ত্যাভাব স্বীকার কাঁরয়াছেন। এখানে একটশ কথা বলা আবশ্যক এই বে, আচার্য উদয়নের 
বলিয়া স্বাঁকৃত “লক্ষণাবলণ”-গ্রদ্ধে িরণাবলশীর অভাবপদার্থের স্বতল্ত বিভাগর্‌পে “প্রাগভাবঃ 
প্রধবংসাভাবোইতক্তাভাবোইন্যোন্যাভাবশ্চোত” এই চতুর্বভাগই পাইতোছ। এই উাস্ত 
দেখিয়া মনে হয় এই গ্রচ্থখানি মহাচার্য উদয়নের লিখিত নহে : স্বতন্ত কোনও উদয়নের 
লাখিত। এ বিষয়ে অনুসন্ধান হওয়া আবশ্যক ৷ 

তদাস্তাভাবকে কেন অনোন্যাভাব এই পৃঘক সংজ্ঞার আঁভাহত করা হইল তাহা 
আমরা জানিতেছি না কিন্তু এই পারিবর্তনের কথা “ভাবা পারিচ্ছেদ ” গ্রপ্থকার মহামহো- 
পাধ্যায্ন কৃষদাস সার্বভৌমও যে অবগত ছিলেন তাহা তাঁহার 'িদ্ধানতমযন্তাবলশ টাকার 
অন্যোন্যাভাবন্ধং তাদাত্ম্যসম্বম্ধাবচ্ছিন্ন প্রাতষে;গিতাকাভাবত্বম্‌. (১২ কারিকার সদ্ধান্ত- 
মুক্তাবল ) উনি হইতে পাওয়া বায়। লবান্যায়ের এই অভাববাদ [বিশেষভাবে ব্ীককার 
জনা মাদ্রুত (মণিকণ্ঠ মশ্রের ) ল্যায়রয়, (শশধরাচার্ষের ) নায়াসিম্ধান্তদশপ এবং অমবীদ্দুত 
(শ্ৰীকণ্ঠরাচত ) নাস্থালন্কার (দিবাকরোপাধ্যার ও প্রভাকরোপাধ্যায়ের) কিরণবেলশী টণকা, 
ন্যাযানবন্ধোদ্যত বা উদয্লনের তাৎপর্য পারিশৃস্ধির উপটপকা ছাড়া “ বযাঁধকরণধর্মাবা্ছি 
প্রাভিষোশ্িতাকাভাব“বাদের জনা সৃবিখদত সোন্দড়োপাধ্যায়ের গ্রন্থের নাম ও গ্রন্থ সংগ্রহ: 
হওয়া একান্ত আবশ্যক । সুপ্রসিচ্ধ নৈয়াক্সিক গঙ্গেশোপাধ্যায় তাঁহার প্রতাক্ষাঁচল্তামাঁণর 
অভাববাদে (৭১৪ পু) প্রচালত চারপ্রকার অভাব সমর্থন কারিলেও তাঁহার অনুমান 
চিন্তামণ গ্রন্থে “ব্যাধকরম্চ ধর্মীবাচ্ছিল্নাভাব ' ও “সামান্যাভাব' স্বশকার করিয়া প্রাচীনদের 
যট্‌বিভাগ রক্ষা কাঁরক্লাছেন। কিভাবে ‘অপেক্ষাভাব' ও 'সামর্থযাভাবে'র পারবে 
সোন্দড় ও গঞ্গেশের “ব্যধিকরণ ধর্মাবাচ্ছিত্রাভাব" এবং গঞ্গেশের “সামাল্যাভাব' স্বীকৃত 
হইল এবং আচার্য উদয়নের কোন বিভাগের অক্তর্বিভাগরপে ইহারা বিবেচিত হইল তাহাও 
নির্ণয় করা প্রত্যেক ন্যায়ান-শাঁলনকারাঁর কর্তবা॥ এই কথা এইখানে অপ্রাসঞ্গিক নহে যে, 


স্যার ও বৈশেধিকের পার্থক্য ২৭ 


সাহর' শ্‌লপাণি-দোহিত্র রঘুলাথ শরোমাণ তাঁহার ' আত্ততত্তবববেকদশাধততে প্রচালত 
চার প্রকার অভাবই" চ্বশকার করিল্লাছেন এবং প্রাগডাবত্ব প্রভৃতকে আঁতারক্ত পদার্থ ও 
সমবায়ের নাস্ন অথণ্ডোপাধি বলিয়াছেন। বৈশোষক কোনও গ্রন্থে অভাবের এত্রপ 
ষড়াবধ বিভাগ এবং অখশ্ডোপাধিত্ব স্বীকৃত হয় নাই। প্রাসম্ধ বৈশেযিক গ্রন্থ “সস্ত- 
পদার্খী'তে অন্যোন্যাভাবকে অনিত্য বলা হইয়াছে কিল্তু নব! নৈয়্লাঁয়কগণ উক্ত দত গুহণ 
করেন নাই । 

মহাচার্য উদয়ন তাঁহার উত্ত * কির্ণাবলগ ' টাকার বহ্ধিবিষয়ত আলোচনার 
'আবিনাভাব' কথ্বাটার উল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে (পূঃ ৩০৭, প্রভাতি দ্রণ্ডবা ), “ব্যাক্তি ' 
কথাটিরও উল্লেখ (পৃঃ ৩১০, ৩২৪-৩২৫ দ্রষ্টব্য ) কারয়াছেন এবং একস্থলে " নন্বরাপ 
গিবরোধ এবার্থা পত্ত্যা চোতযোরপাুপাদান.(দ্বষয়বাবষ্থোত চেৎ ন বাভন্ন দেশতয়ানয়োঃ 
সর্বত সম্ভব ব্যাতরেকেণৈক বিষয়তয়া বিরোধ এব ন সঙ্গচ্ছতে তচ্চ ব্যাঁ্ত শরণরমেবোত " 
বলিরা ব্যাপ্তির স্বরূপ ব্যাখ্যা কাঁরতে চেস্টা কারয়াছেন। উপায়কারক বর্ধনানোপাধ্যায় 
উত্ত উদ্ধৃতির “বাভন্রদেশতয়োত” অংশের টীকরপে-" িষয়ভেদেন যদুপপাদনং তং 
প্রমাণয়োবৈশোষক ভেন প্রাত সম্ধানাং। তচ্চ ভাবাভাবয়েদর্তন্র দেশতয়ৈবোপলদ্ভাৎ। 
তথাচ ব্যাপ্তিজ্ঞানমাবশ্যক [মত্যর্থঃ ( কিরণাবল' প্রকাশ, পৃঃ ২০৩)” বলয়া ব্যাস্তিজ্ঞান যে 
বৈশোধকের প্রকৃত স্বীকৃত নহে তাহা প্রমাণ কাঁরতে চাঁহয়াছেন। আমরা একনাত 
“সপ্ত পদাথণী - গ্রন্ব ছাড়া অনা কোনও গ্রপ্বে প্রাচীন নৈয়লায়কগণের * আবনাভাব' সংজ্ঞা 
এবং নব্য নৈয়ায়কগণের “ব্যাপ্তি” সংজ্ঞা স্বীকৃত পাই না। আচার্য গঞ্গেশ কেবলমাতর 
এই ব্যাপ্তি সংজ্ঞার উপর জোর [দিয়াই তাঁহার সুবৃহৎ অনুমানপ্রকরণ গাঁঠিত কাঁরক্লাছেন ইহা 
সক্ষলেই জ্ঞাত আছেন। 

অনুমানখশ্ডের ব্যাঁপ্তিবাদে “ সিংহব্যান্বোক্ত ব্যাপ্তি লক্ষণ" শশধর ও মপিধর নামক 
প্রাচীন আচার্ষকিত বলয়া নৈযা়িক সমাজে অধ্যাপক পরম্পরায় একটণ যে প্রবাদ প্রচলিত 
আছে, তাহা শশধরাচার্ষের "“ন্যায়াসচ্ধান্তদীপ ” গ্রল্বে না পাওয়া গেলেও উত্ত গ্রন্থকারের 
অন্য কোনও গ্রন্থে সন্ধান করা আবশাক ৷ তত্তুচিন্তামীণর বিশেষ ব্যাপ্ত প্রকরণশয় 
“অতএব চতুষ্টরে'র আলোচনার সত্রপাত প্রভাকরোপাধ্যায্ন বাঁলয়! প্রমাণিত কিন্তু আচার্ষের 
কোনও গ্রল্থের সন্ধান অদ্যাপি মলে নাই তবে উত্ত সমূহ বিষয় বৈশোষকের নিজস্ব কোনও 
আলোচনায় নাই এবং থাকিতেও পারে না (শঙ্কর মিশ্রের_উপস্কার প্রভূত দ্ুদটব্য )। 
ব্যাশ্তিবাদের ক্রম পরিণতির সমূহ: আলোচনার জ্রন্য সম্যক সম্ধানের সময় আসিয়াছে ধরা 


বৈশোঁষক দর্শনে “প্রত্াক্ষ ” ও “অন্যমান” ছ:ড়া অন্য কোনও প্রাণ স্বণকৃত্ত নহে । 
আচার্য প্রশস্তপাদ তাঁহার ভাষো “ শব্দস্যানমান্ছেন্তর্ভব কথনন্‌ - (উপস্কার সহ কাশশ 
সংস্করণ, প.ঃ ১০৬-৭)" আলোচনা প্রসঞ্গে-__ শব্দাদশনামপান্মানেহন্তভবঃ সমান 
বিধিত্বাৎ” উক্তি দ্বারা শব্দকে অনুমানের ববিভাগর্‌পে বঃ উপমানকে শব্দপ্রমাণের বিভাগরুপে 
স্বীকার না কাঁরয়া প্রত্যেকট'র স্বাতন্য্য প্রতিষ্ঠা কাঁরয়াছেন। শব্দ, প্রমাণের সম্যক আলোচনায় 
‘তান আকাম্্ষা (পৃঃ ৩১০, ৩২৬, দ্রষ্টব্য ), যোগ্যতা (পৃঃ ৩২৮, দষ্টব্য ) প্রভাতি প্রসঙ্গ 
উত্থাপন কাঁরিয়াছেন ; িন্তু বৈশোষক প্রকরণরুপ্পে গৃহপভ বলয়া “সস্তপদ:থন * গ্রন্থে - 
আচার্য শিকাদিতা- শব্দস্যাঁপ অন্্মান বিষরত্বেনাবিনাভাবোপজ্রীবকত্ধেন বা অন্মানত্রম্‌ 
(কলিকাতা সংস্করণ, সুঃ ১৩২) বলিয়া শব্দের “আঁবনাভাব " শাক্তমাত স্বীকার দ্বারা 


২৮ দৰ্শন 


আচার্য প্রশচ্তপাদের বৈশেখিক সৃত্রানুধায়ী আঁভমত বহাল ন।খিয়াহেন। আবার 
ব্যপেক্ষাবাদশ মহামহোপাধ্যায় কৃকদাস বৈশেষিকের সাঁহত ন্যায়শা্্দ্রের আভিন্তা সর্বত্র 


শব্দোপমানয়োনৈব পৃথক; প্রামাণ্যমিয্যতে । ১৪০ই 
অনুমান গতার্থঘকাদিতি বৈশোষিকং মতম্‌।) ১৪১২ 
উক্তি কাঁরয়,ছেন॥। [তান শব্দ ও উপনানের উপাধির লক্ষণ বা ব্যভিচার স্বীকার করলেও 
ব্যাস্ত লক্ষণ স্বীকার করেন নাই । কিন্তু আচার্য শিবাদিতা উপাধি লক্ষণের বালাই না 
রাখিয়া প্রাচীন নৈয়ারিকগশের “আঁবনাভব “ লক্ষণ মাধ্যমে শব্দের যে বৈশোষিক লক্ষণ 
নিদিষ্ট কাঁরয়াছেন (সূত্র ১৩২) তাহ; ন্যায়াবরোধশী হইলেও আচার্য প্রশস্তপাদের মত 
সঙ্গত এবং বিশেষ বৈশিশ্টযপূর্ণ। ইহা ছাড়া পরমার সাঁহত শব্দের সম্বন্ধাবচারে 
বৈশেধষিকের মত অস্পষ্ট কিন্তু নৈয়ায়কের শব্দ ও প্রমার সম্বন্ধ যে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ, তাহা 
পদার্ঘদশীপকারের “শব্দোপ্রণতি নৈয়ায়কা " (প্‌ঃ ১৬-১১ ) উত্তি দ্বারা বুঝা যায়। 
বৈশোষকে সমবায় অনুমান সিদ্ধমাত, ধকল্তু নয়য়শাস্তে ইহা যে প্রতাক্ষাঁসল্ধ ব্যাপার 
তাহা বহু আলে,চিত হইয়াছে। এই সমস্ত [বিবেচনা কারিয়া “আঁনয়ত পদার্থবাদণ” 
রঘুনাঘ 1শরোমাঁণ “বিশেষ " পদার্থের অস্বশকার, অভাচ্তাভাবের অভাব তাবস্বর্প নহে 
পরন্তু আতিরিস্ত ইত্যাঁদ স্বাকার দ্বারা বৈশোষক হইতে ন্যায়শাস্যকে পৃথকভাবে দেখিবার 
বে জআ.মাজলশলাকার ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা আচার্য প্রীধরের যুগে 'যোগ্সোক' প্রভৃতি 
নামা বে সকল নৈরাঁয়ক বঙ্গাদেশে তকর্শাস্তের সক্ষত্রাবচার ধারা প্রচলিত রাশয়াছিলেন 
তাঁহাদের বোশষ্ট্যানৃষায়শ সন্দেহ নাই ৷ 
ন্যারশাস্ত্ে সামানোর অনুবৃত্তি লক্ষণই মাত স্বীকৃত॥ বৈশোষকমতে সামানোর প্যে 
ব্যাব্‌ত্তি লক্ষণ স্বীকৃত হয় তাহা মহাৰ্ষ গৌতম একেবারে স্বীকার করেন নাই, বাংন্দায়ন 
বৈশোধক স্বীকৃত সামানোর উত্ত ব্যাবৃন্তি লক্ষণ স্বীকার কারিলেও বার্তককার উদ্যোতকর 
এবং আচার্য বাচস্পাঁতমিশ্র উহা লইয়া বিশেষ মাথা ঘামান লাই। আচার্য উদয়ন তাঁহার 
ীকরণাবলণ' গ্রন্থে উভয় লক্ষণ স্বীকার কাঁরয়াছেন বটে 'বল্তু “িত্যমেক মনেকবৃত্তিঃ 
সামান্যম্‌ " বলিয়া গৌতম-মতকেই প্রাধালা দিয়াছেন) বঙ্গ-গগৌরব রছুনাথ “বিশেষ” 
পদার্থ অস্বীকার করায় ন্যায়-দর্শন বশেইফক দর্শনের সম্বন্ধচ্যুত হইয়াছে? 
বৈশেষিক দর্শনের বাস্তাবকতাস্বর্প প্রচারের জ্নাই হউক অথবা ন্যায়শনস্রকে 
নবর্‌ূপে জনগোচর কশ্সিবার জন্যই হউক__ 
ঢব্যগৃণ তথা কর্ম সামানামূ সাঁবশেষকম্‌ ৷ 
সমবায়স্তস্বাভাবঃ পদার্থাঃ সপ্ত কশীর্ততাঃ।। 
সত্র নির্দেশে সপ্ত পদার্থ (091০2%565)  পনর্ধারিত হইয়াছিল! বর্তমান সময়েও 
বৈশেধষিক দর্শনকে উত্ত সপ্ত পদার্থের ভাত্ততে বা অনারৃপে পুনরায় বাস্তব ধভাত্ত ?দয়া 
স:প্রাতিম্ঠত কারবার অবসর আদিয়াছে। ল্যায়শাস্তেরও অনুরূপ বাবস্থা প্রয়োজ্বন। 
সেজন্য উত্ত সপ্তপদার্থের শে কোনওটীকে বা কয়েকটণকে প্রয়োজন হইতে পারে অথবা 
বৈশেষিকের কোনও 'সম্ধাল্ত ন্যার্রশাস্তে এতাবং অন্বীকৃত হইলেও স্বীকরের প্রয়োজন 
হইতে পারে। বাহা হউক না কেন ইহাদের পার্থক্য রক্ষা অস্বীকারের আর প্রয়োজন 


নাই। 


কৃতি বা ইচ্ছার স্বাতন্ত্রা বা স্বাধীনতা ক 
শ্রীনীরদবরণ চক্রবর্তী, এম.এ. 


জখবনের পথে চল্‌তে গয়ে আনরা কত কাজ্রই ত কর! কাজ আনরা স্রেচ্ছয় 
করি, না বধ্য হরে কার--তা এক জটিল শ্রশ্ন। খুব সহজে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া 
যায় না। বাভন্র দার্শীনক এ প্রশ্নের বিভন্ন উত্তর দিয়েছেন। কারও কারও মতে 
মানুষের কাজে বা ইচ্ছায় কোন স্বাধীনতা লাই, বিশেয নিয়ম মেনেই মনুষকে 
সব সময় কাজ করতে হয়ঃ এই মতবাদের লাম নিয়ল্্রণবাদ। ১ অন্য কোন কোন 
দালশীনক মলে করেন, আমাদের ইচ্ছা অন্য কোন বস্তু দ্বারাই িয়ান্তিত নয়, আ.মাদের কাছে 
আমাদের স্বাধীনতা আছে। এই মতবাদের নম স্বাতন্ত্াবাদ 1২ দর্শনের হীতিহাসে 
নিয়ন্মণবাদ ও স্বাতক্ত্যবাদের দ্বন্দ্ব বহুক,ল ধরে চলে এসেছে । আমরা এই প্রবন্ধে এই দুই 
মতবাদের পক্ষের ও বিপক্ষের যৃত্তিগ্বলো আলোচনা করে নজেদের সিদ্ধান্ত স্থাপন করতে 
চেষ্টা করবো ॥ 

নিয়ন্তণৰাদ 2 

নিয়ম্্ণবাদ অনুসারে আনাদের ইচ্ছায় কোন স্বাতল্তা নই নিয়ল্্রণবাদশীরা এই 
মতবাদ নানা দিক থেকে সমর্থন করার চেস্টা করেছেন) তাঁদের মতে আমাদের ইচ্ছা যে 
সম্পর্ণেরূপে নিয়ান্যত তা মনোবিজ্ঞান৩, তত্তৃবিজ্ঞান৪ ও ধম্মশবজ্ঞানের ৫ দিক্‌ থেকে 
দেখান যেতে পারে। আচ্ছা, এখন তাঁদের যৃক্তিগুলো অনুধাবন করা যক্‌॥ 

(১) মনোবিজ্ঞানের দিক্‌ থেকে নিয়ন্তণবাদের প্রমাণ ঃ__ 

(ক) স্বেচ্ছাকৃত কার্ষ্যের মলস্তত্ব (১5১০1১০1০৪১ of Voluntary Action) 8 

আমরা স্বেচ্ছায় যে সমচ্ত কাজ্জ কার তা আমাদের উদ্দেশ্য ও বাসনার দ্বারা য়ন্তিত 
হয়। কোন এক বিশেষ ম্দহূর্তে সাধারণতঃ আমাদের কাছে দবাঁভহ্র উদ্দেশ্য ও বাসনা 
প্রবল হয়ে দেখা দেয়। এই সমস্ত উদ্দেশা ও বাসনা একই সঞ্চে অনমাদের পক্ষে চারতার্থ 
করা সম্ভব নয়। এই ক্ষেত্রে বিভিন্ন বাসনার মধো দ্বন্দ্ব সুর হয়। যে বাসনা সবচেয়ে 
গরু্পূর্ণ ও প্রয়োভ্রলশর আমরা তা-ই সফল করতে চেষ্টা কার । কোন একট বাদলাপ্র 
গ্রস্ত আবার নানা সর্ভতের ওপর নির্ভর করে॥ সাধারণতঃ বাসনার গুরুত্ব ব্যান্তর প্দার- 
পাশিবকি অবস্থা, বাং্জি-চারত, বংশপরস্পরাগত “বিভিন্ন প্রব্ান্ত ও ব্যাক্তর দৈহিক গঠন- 
বৈচিত্রোর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। বাসনার গুরুত্বের এই সব সর্ভগুলি যাঁদ পরকারভাবে 
জানা যায়, তবে সহজেই মানের কার্যক্রম সম্বন্ধে নিভুলভাবে ভাঁবষ্যংবণণ করা যায়। 


*Frecdom of Will. 
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2 দর্শন 


আমাদের সমস্ত কাজই এই সমস্ত সর্ভ দয়ে নিরল্ল্রিত॥ সৃতরাং যালুষের কাজের কোন 
স্বাধীনতা নাই । রী 


শে) ম'লহষের কার্যক্রম সম্বন্ধে ভনিষ্যববাশণী £ 

মান্য ভবিষ্যতে কি করবে তা কেউ কেউ আগে থাকৃতেই নির্ভুলভাবে বলে দিতে 
পারে। মানুষের কার্যক্রম সম্বন্ধে ভবিষাতৎব'ণশ সম্ভব বলেই করকোস্ঠি-বিচারের পদ্ধীত 
প্রচলিত আছে। আগে থাকতেই যদ মানুষের কার্ধাক্রম সম্বন্ধে ভাঁবব্যৎবাণশী করা যায়, 
তবে কাজে মনষের স্বাধীনতা স্বীকার করা যায় না॥ মানুষের যদ ইচ্ছায় স্বাতন্য্য 
থাকতো তবে সে ভবিষ্যতে ক করবে তা আগেই বলা যেতো না। সৃতরাং মানুষের ইচ্ছার 
স্বাতন্তাহীনতাই স্বীকার করতে হয়। 

(২) তত্ববিজ্ঞানের দিক্‌ ঘেকে নিয়ম্মণবাদের প্রম'ণ £- 

তক্কাবজ্ঞানে কার্য্য-কারণ সম্পর্ককে অপার্রবর্তনশয় বলা হয়। কার্যয-কারণ- 
তক্কান্বসারে প্রত্যেক কার্যো্যরই কারণ থাকে, কারণ ছাড়া কোন কার্ধাই হয় না। ইচ্ছার 
স্বাতল্ল্য স্বীকার করলে ইচ্ছার্প কার্ধা কোন কারণ ছাড়'ই হয়-_এমন কথা স্বশকার 
করতে হবে। কিন্তু কার্যা-কারণ-তত্ব সতা বলে এমন কথা আমরা বলতে পার না। 
সতিরাং ইচ্ছার স্বাতন্ত্য স্বীকার করা যায় না। 

জড়বাদ জড়কেই চররমতত্্ বলে মনে করে। জড়বাদশীদের মতে দুনিয়ার সব কিছুই 
যান্তিকভাবে ঘটে। প্রত্যেক পাঁরবর্তনেই পূর্্বাবস্বা উত্তরাবস্থাকে দিয়ন্তিত করে। এই 
নিরল্লণের কোন ব্যতিক্রমই হ'তে পারে ন্য। সুতরাং জড়বাদীদের মতে ইচ্ছার কোন 
স্বাধীনতার কথাই ভাবা যায় না। 

অন্তঃসাচত ঈশ্বব্রবাদ* অনহসারে ইচ্ছার স্ব;তন্ত্য স্বাঁকার করা যায় না। স্পিনোজোার 
মত অন্তঃস্যত ঈশবববাদীরা ঈশবরকেই একমাত সত্য বলে স্বীকার করেন। তাঁদের মতে 
ঈচ্বরই বিশ্ব আর বিশ্বই ঈশ্বর ; ঈশ্বরের প্রভাব ও [ীনর্ভর হ'তে কেউই মুক্ত হাতে পারে 
লা। সুতরাং মানুষের ইচ্ছার বেলাতেও ঈশ্বর-নির্ভরতা অস্বশকার করা যায় না। কংজ্দেই 
ইচ্ছার কোন স্বাতত্ত্য নাই ) 

(০) ধম্মশীবজ্ঞালের দিক্‌ থেকে নিয়ল্লণবাদের প্রমাণ £ 

- ধ্মাবিজ্ঞানে ঈশ্বর স্ব্বজ্ঞ ও সব্বশীক্তিমান্‌ বলা হয়। ঈশ্বর যাঁদ সব্বভ্র হ'ন, 
তবে তানি মানুষের সব কাজই জানৃতে পারেন॥ শুধু তাই নয়। ঈশ্বর দ্‌রদচ্টাও 
বটেন। সুতরাং তান মান্‌ষ কখন কি করবে তা আগে থাকতেই জানতে পারেন। 
ঈশ্বর যাঁদ মানুষের সব কাজই আগেই জানেন, তবে মানুষের কাজে কোন স্বতন্ত্র থাকতে 
পারে না। যদি মানুষের কজে স্বাধীনতা থাকৃতো তবে ঈশ্বর আগেই তা ভ্রানৃতে 
পারতেন না। আবার যেহেতু ঈশ্বর স্ব্বশাজ্মান্‌, সৃতরাং তান মানুষের সমস্ত কর্ম্মই 
নিয়ান্দত করেন। বাদ [তিনি মানুষের সমস্ত কর্ম্ম নিক্সল্তিত না করতে পারেন, তবে 
তাঁকে সন্বশান্তিনান্‌ বলা যায় না। সৃতরাং ঈশ্বরকে সৰ্ব্বজ্ঞ ও সর্্বশান্রমান্‌ বল্‌লে 
মানুষের ইচ্ছার স্বাতন্ত্য অস্বীকারই করতে হয়। 
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কৃতি বা ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতা ৩১ 


প্ৰাতন্ত্যৰাদ্গ £ 

স্বাতন্ত্যবাদ উনৃসারে মানূষের ইচ্ছার স্বাতন্ত্য আছে! স্বাতল্তাবদীরা নিয়ন্ত্রণ 
বাদদেক্স স্বপক্ষের যুত্তিশ্‌লো খণ্ডন করেই তাঁদের নতবাদ প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা 
করেছেন । আমরা স্বাতস্ত্াবাদীদের নিয়ল্রণবাদ-খ-্ডনই প্রথম আলোচনা করবো । 

নিয়চ্তনৰাদ-খৰশ্ডল 5 

প্রথমতঃ, স্বেচ্ছাকৃত কার্য্যের বে মনস্তত্ত্বের ওপর ননয়ন্ত্রণবাদ প্রাতাষ্ঠত, তা 
নিয়ন্্ণবাদ প্রম্যণণ করে না। স্বেচ্ছাকৃত কার্যা বাসনার গৃরৃত্ব দ্বারাই নিয়ন্ব্িত হ'য়ে থাকে। 
কিন্তু বাসনার গুরুত্ব সম্পূর্ণভাবে ব্যান্তর দ্বারাই নিয়ন্তিত হয়। বাইরের কোন 
বস্তু কোন ব্যান্তর বাসনার গ্ঢরৃত্ব নিয়াল্তিত করে ন।॥ আনি যে বাসনাকে আমার 
দিক্‌ থেকে সব চেয়ে প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে কারি, তাই আস কাজে 
পরিণত করতে চেষ্টা কঁরি। আমার কাজ আমার কাছে য। গুরুত্বপূর্ণ, বাসনা তান্র দ্বার।ই 
নিয়ান্যত হ'য়ে থাকে। সৃতর:ং আমার কাজে আনার নিশ্চয়ই স্বাধীনতা আছে। 

দ্বিতীয়তঃ মালুষের  কার্যাক্রম সম্বন্ধে ভাববাংবাণী করা গেলেও নিয়ন্ত্রণবান 
প্রমাণিত হয় না। প্রত্যেক মানুষেরই চারিত্রিক বৌশদ্টা থাকে । প্রত্যেক মানুষের প্রত্যেক 
কাজেই এই চারিত্রিক বৈশিষ্টোর প্রক.শ লক্ষা করা যায়। কেউ যাঁদ কোন মানুষের চারি 
জানে, তবে সে আর কার্ধাক্রম সম্বন্ধে ভাবষাৎবাণশ করতে পারে। কিনতু এই ক্ষেত্রে 
ভাবষাংবাণশ সংশ্সিষ্ট ব্যান্তর কার্ষোর পরতন্ততা সূচনা করে লা। প্রত্যেক মনের কাজই 
তার চরিত্র দ্বারা নিয়ন্তিত হয়। কোন বাইরের বস্তুই মানুষের ক.জ 'নক্লন্তিত করে না। 
স্যৃতরাং মানুষের ইচ্ছার স্ব্যতন্তা স্বীকার করতে হয়। 

তৃতস্রতঃ, জড়বা ব্বান্তাসদ্ধ মতবাদ নয়। ভ্রড়বাদশরা মনে করেন, দুনিয়ার সব 
কিছুই যান্তিকভাবে ঘটে যাচ্ছে ; বন্বলশলা নির্বোধ জড়ের যাল্তিক লালা মাত। তাঁরা 
আরও বলেন আঁভিব্যান্ত প্রক্রিয়ার প্রত্যেক উন্তরাবস্থা পূর্ত্বাবস্থার দ্বারা লিয্লাল্মত হয়ে 
থাকে। কথাগুলো একটিও সত্যি নয়। 

আমাদের মনে হয়, দৃনিয়াটা নির্বোধ জড়ের খেলা হতে পারে না। বিশ্বপ্রকতির 
দিকে তাকালেই এর সৌন্দর্য, মাধূর্যা ও গঠন-সৌদ্ঠব আমাদের একাল্তভাবেই আঁভভূত 
করে। মনে হয়, যেখানে যে জিনিসটি দরক;র কে যেন সযরে সেই দজ্জীনসট সেখানে 
সাজিয়ে রেখেছে। আকাশের নশাঁলমা, গাছের সজশব সবৃজ্র রঙ, সাগরের তরঞ্গনালা, 
পাহাড়ের আন্দোলিত গাব্রতট-_সবই যেন কোন্‌ এক 'বরাট শিল্পার সৃষ্ট । জ্রড় কখনও 
যান্তিকভাবে এই সুন্দরী ধরণী সশ্টি করতে পারে না ধরণশর স্রচ্টা নিশ্চয়ই কোন 
চিন্ময় পুরুষ । তাঁর বৃদ্ধি ও পাঁর়কম্পনার প্রকাশ জগতের প্রতি জালসেই লক্ষা করা 
যায়। শুধ তাই নয়। আঁভনাক্তি প্রক্রিয়ার প্রর্তোক উত্তরাবস্ৰা পূ্্বাবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত 
হ'য়ে থাকে, ভ্রড়বাদীদের এমন উল্ভট কথাও মানা যায় না। একথা মেনে নিলে জড় থেকে 
প্রাণ ও মন এসেছে, এমন কথা মানতে হবে। কিন্তু একঘা স্বীকার করা মুশকিল । 
চণ্ডলতা, বংশব্‌দ্ধর ক্ষমতা, আস্তরবৃদ্ি ৯ প্রভাত এমন “কতকগুলো বৈশিষ্ট্য প্রাণের 
আছে যা জড়ের কখনও কোথায়ও নেই। সৃতরাং প্রাণ জড় থেকে সম্পূর্ণ বিবি 
এবং একথা থেকেই প্রমাণিত হয় যে, জড় থেকে প্রাণের উদ্ভব হ'তে পারে নাঃ চৈতনা 
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৩২ দৰ্শন 


মনের স্বরূপ লক্ষণ। জড়ের ত চৈতনা একেবারেই নেই৷ সুতরাং জড় থেকে মনের 
উচ্ভবই বা হবে ক করে? এই আলোচনা খেকেই বোঝা যাচ্ছে, ভ্রভবাদের পেছনে আর 
যা-ই হাক্‌ যুক্তি নেই । সৃতরাং জড়বাদাঁরা যে ইচ্ছার পরতন্ত্রতা প্রনাণ করেছেন, তা 
জড়বাদ অসস্গাত বলেই হ্যান্তষ্ন্ত নয় । কাজেই জড়বাদ স্বাতন্যাবাদ খন্ডন করতে পারে না। 

চতুর্থতঃ, স্পিনোজ্ার অন্তঃস্যত ঈশবরবাদ মানুষের নৌতিক জশবনের কোন 
সদ্ধ্যাখ্যা দিতে পারে না। কাজে মানুষের স্বধশনতা না থাকলে নশীত অর্থহীন হয়ে 
পড়ে। মানুষ যখন স্বেচ্ছয় স্বাধীনভাবে কোন কাজ করে, তখনই সেই কাজের নৈতিক 
[বিচার সম্ভব । যে কাজ আমি স্বাধীনভাবে কারি, সে কাজ ভালো বা খারাপ হলে তার 
জন্য নিশ্চয়ই আনি দায়ী থাঁক। সৃতরাং আমার সম্বন্ধে নৌতক বিচার আমার 
স্বেচ্ছাক্কত কর্মের উপরই হতে পারে। কিন্তু কর্মের দ্বাধশনতা স্বীকার না করলে কোন 
নৈতিক িচারই হতে পারে না। নখতহশল মানুষ আর পশ্তে কোন তফাৎ নেই। 
সুতরাং মানুষ নশীত ও নৈতিক বিচার কখনই পাঁরত্যাগ করতে পারে না। কাজেই কর্ম্মে 
স্বাধশনতা স্বীক।র না করে উপায় নেই । 


পণ্ডমতঃ, কার্যয-কারণ-তত্ত্রের সব্গে সার্থক স্বাতন্ত্যবাদের ২ কোন ‘বিরোধ নেই। 
সার্থক স্বাতন্ত্যবাদ মালুষের ইচ্ছা অকারণে উদ্ভূত হয়, এমন কথা বলে না। সার্থক 


স্বাতন্তাবাদশদের মতে ব্যান্ত-চাঁর্ই ব্যন্ডি-ইচ্ছ। "নস্ষান্িত করে। সৃতরাং বাস্তি-চাঁরত ব্যাক্তির 
ইচ্ছার কারণ। কাজেই সার্থক স্বাতন্তাবাদ কাযণ-কারণ-তত্বের বিরোধী নয়। 

সর্বশেষে ঈশ্বরের সব্বন্ঞতা ও সব্ব্শান্তমন্তা ও নিয়ন্্রণবাদ প্রমাণ করে না। 
ঈশ্বর সব্বজ্ঞ। মানুযের সব ইচ্ছাই ‘তান জানেন। কিন্তু তান জানেন বলেই মানুষের 
ইচ্ছা নিয়ল্তিত করেন লা। সেন্ট প্রমাস্‌ বলেছেন, স্মতিতে আমরা যেমন অতীতকে জন, 
িল্তু তা নিয়ন্তিত কারি না, তেমনি ঈশ্বর মানুষের সব ক.জই জ্ঞানেন, ফিল্তু তা নিয়ল্তিত 
করেন না। ঈশ্বর সব্বশন্তমান্। তিন ইচ্ছে করলেই মানুষের কাজ নিয়ন্ত্রিত করতে 
পারেন॥ কিন্তু ক্ষমতা আছে জেনেও তান সাধারণতঃ তা করেন না। ক্ষমতার অবথা 
বাবহার না করাই ত মহত্বের লক্ষণ । সুতরাং ঈশ্বর সব্্বজ্র ও সব্্শাস্তমান্‌ বলে নিয়ল্ণবাদ 
মান্বার কোন কারণ নেই। 

এরকমভাবে 'নয়ন্ত্রলবাদ খণ্ডন করে স্বাতল্তাবাদশব্া নিভ্রেদের স্বপক্ষে ও কতগুলো 
যান্তি দয়েছেন। এখন দ্বাতল্তাবাদের পক্ষের হ্ন্তগুলো আলোচনা করা যাক্‌। 

স্বাতল্ত্যবাদের স্বপক্ষের যুক্তি £ 

(১) আত্মসছেতনার সাক্ষা__ 

কান্স করার সময় আত্মসচেতন হলে আনরা যে স্বাতন্তের অধিকারী, তা বেশ 
ব্ঝৃতে পারি। বখন কোন কাজ করি, তখন কি করবো তা ত আমরা স্বাধশনভাবেই ঠিক 
কারি। সৃতরাং আমাদের আত্মসচেতনতা স্বাতল্্যবাদেরই সাক্ষ্য বহন করে । 

(২) লৌতক চেতনার সাক্ষা_ 

স্বাতল্তাবাদশরা বলেন, ইচ্ছার স্বাতন্ত্য গ্বীকার না করলে নৈতিক জীবনের কোন 
অর্থই থাকে না। নৈতিক চেতনায় আমরা নৈতিক আদর্শ সম্বন্ধে অবাহত হই। বাদ 





২৪ সার্থক শ্বাতহ্াসাধ বলতে স্যলিকক্্পবা বুঝতে হবে) শলিচত্তপবাদ কাৰ্ধা-ক’ংণ তত্ব স্বীকার করেও 
কি করে স্বাতস্তোর সনর্থন করে বার পরিচর এই অ্রবন্ধের শেষ দিকে পাওয়া ঘযবে। 


কৃতি ব! ইচ্ছার স্বাতন্ত্য বা স্বাধীনতা! ৩৩ 


প্রাত্যাহক জীবনের সমদ্ত কম্্মপ্রণালশর মধ্যে স্বেচ্ছায় এই নৈতিক আদর্শ রৃপায়িত করার 
ক্ষমতা আমাদের ন! থাকে, তবে নৈতিক ভরশবল তাৎপর্য্যহীন হয়ে পড়ে। বাধ্য হয়ে 
কোন কান্দ করলে নীতির দিক্‌ থেকে তার কোন ভালো-এম্দ দিবচার চলে না। সুতরাং 
লোতিক চেতনা ও নৈতিক জীবনের তাৎপর্য্য-রক্ষার ভ্রনয ইচ্ছার স্বাতন্্য স্বীকার করতে 
হয়। 

ওপরের দীর্ঘ আলোচনা থেকে বেকা যাচ্ছে, স্ব্যতন্ত্যবাদই বৃক্তিযুস্ত ; গিয়ল্ত্রপবাদ 
যুক্তিগ্রাহয নয়। স্বাতন্ত্াবাদ আবার দৃরকম হতে পারে__আঁনয়ন্রণবাস* ও স্বানিম্তণ- 
বাদ। অনিয়ল্রণবাদ অনুসারে মন্ষের ইচ্ছা সম্পূর্ণ দ্বাধান। আনয়ল্্ণবাদশরা ইচ্ছার 
চরম স্বাতল্ত্ স্বীকার করেন। তাঁদের মতে মানুষ ধা খুশী তা-ই করতে পারে স্বলিয়ন্তরল- 
বাদণীরা ইচ্ছার স্বাতন্ত্য বলূতে চরম স্ব্যতন্ত্য বোঝেন না। তাঁদের মতে ব্যান্ত্-চারত্ বান্তর 
ইচ্ছা নিয়মিত করে। স্ৃতরাং স্বাতল্তয বলৃতে তাঁরা পরাঁনম্দেশ-রাহত্য বোঝেন । 
স্বাতল্য্ের প্রকৃতি নিয়ে আনরল্্ণবাদন ও স্বানয়ল্ণবাদশদের এই দ্বন্দ্ব নপর্ঘক,ল ধরে চলেছে । 
আমরা এখন তাঁদের মতবাদ আঁত সংক্ষেপে আলোচনা করে ?িনজ্েদের মতামত দেবার চেষ্টা 
করবো । 

আনিয়ন্তশবাদে বনাম গ্বলিদ্পন্তশবাদ £ 

আমরা আগেই বলেছি, ইচ্ছার স্বাতল্য্যের ব্যাখ্যা নিয়ে আনয়ন্ত্রপবাদ ও দ্বানিয়ন্তণ- 
বাদের সৃষ্টি হয়েছে। অলিয়ম্ত্রপবাদণীরা স্বাতব্ত্য বলৃতে চরম দ্বাতন্ত্য বোঝেন। তাঁদের 
মতে, মানুষের ইচ্ছা সমস্ত নিয়ন্্ণমন্ড ও সম্পূর্ণ দ্ব:ধাীন। কিন্তু স্বানয়ম্তণবাদশরা 
বলেন, পরানদ্দেশ-রাহতাই স্বাতল্ত্া ; স্বাদিদ্দেশি পরিচালিত হওয়ার নামই স্বাধীনতা । 
* আমাদের মনে হয়, আনয়ল্্ণবাদ য্যান্তিযুন্ত নয়। চরম স্বাতন্তা স্বেচ্ছ,চারিতার 
নামান্তর মাত॥। স্বেচ্ছাচারতা উচ্ছৃঙখলতা সূচনা করে। উচ্ছৃত্খলতা কেউই সমর্থন 
করতে পারেন না। 

আনিয়ন্্ণবাদ কার্ষা-কারণ-তত্তের বিরোধ । আনিয়ন্তণবাদশরা ইচ্ছারপ কার্ষোর 
কোন কারণই স্বীকার করেন না। কিন্তু কার্ধা-কারণ-তত্ত লগ্ঘন করা বায় না। সুতরাং 
এই দিক্‌ থেকেও অনিয়ন্তণবাদ যৃক্তিযুন্ত নয়। 

আনয়ল্লণবাদ স্বীকার করলে কোন নৈতিক বিচারই সম্ভব হয় ন্য। কোন মানুষের 
কাজ যাঁদ সেই মানৃষ নিয়ন্তিত না করে, তবে দেই কাজের জন্য তাকে দায়] করা যায় লা। 
যে কাজের জন্য বে মানুষ দায় নয়, সেই কজের ভালো-মন্দ দিয়ে সেই মানুষের ভ.লো- 
মন্দের বিচার চলে না। সুতরাং আনিয়ন্্রণবাদ মেনে নিলে নৌতক বিচার অসম্ভব হ'য়ে 
ওঠে। 

কিন্তু স্বানিয়ন্তণবাদ গ্রহণ করলে কোন অসববিধেই দেখা দেয় না। গ্বনিয়ন্মণবান 
কার্য্য-কারণ-তত্ত্বের বিরোধ নয়। এই মতবাদ অনুসারে প্রত্যেক মানুষই তার নিজের 
কার্যা লিয়ান্তত করে। সুতরাং বঝ্যাস্ত-চাররই: ব্যান্ত-কার্ষ্ের কারণ। দ্বনিয়ন্যণবাদ 
স্বীকার করলে সৈঁতক বিচারের সম্ভাবনাও ব্যাখ্যা করা যায়। স্বানয়ন্তণবাদ-ঘতে 
প্রত্যেক মান্ষের কর্ম্মই সেই মানুষ নিয়াল্তিত করে) সুতরাং এই মতবাদ অনুসারে মানুস্ব 





* Juodetcrminism. 
1. Selfdetormiuism. 


৮1918 চিত 


৩৪ দর্শন 


তার কাজের জন্য দায়প॥ কাজেই এই ক্ষেত্রে কোন মানুষের কাজের ভালো-মন্দ দিয়ে 
সেই মানুবের ভালো-মন্দ বিচার করা যায়। এই সমস্ত কারণে আনয়ন্তণবাদের তুলনন় 
স্বনিয়ন্তণবাদই অধিকতর য্ন্তিষ্স্ত বলে মনে হয়। ll 

এই ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য এই যে, স্বনিয়ল্লণবাদ নিয়ন্ণবাদ ও অনিয়ন্্ণবাদের ছম্ব 
সমান্বিত করেছে ॥। নিয়ম্রণবাদ-মতে মানৃষের ইচ্ছা সম্পূর্ণভাবেই নিয়ান্যত। অনা দিকে 
অনিরন্ণবাদ মানুষের ইচ্ছার কোন নিয়ন্তণই স্বীকার করে না॥ স্বনিয়ন্ণবাদ বলে, 
মানুষের ইচ্ছা সম্পূর্ণ নিয়ন্লিতও নয়, আবার সম্পূর্ণ আনিয়ন্তিতও লয় ; মানৃষের ইচ্ছা 
স্বানিয়ল্রিত। অর্থাৎ ব্যান্তই ব্যক্তির ইচ্ছা নিয়াম্তিত করে ; ব্যান্তভিন্ন বাইরের অনা কোন 
বস্তুর ব্যা্ত-ইচ্ছা লিয়ন্তণের ক্ষমতা নাই। এরই নাম কৃটিতর স্বাধশনতা বা ইচ্ছার স্বাতল্তয 
এবং আমরা এই অর্থেই স্বাধশন । 
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সমবায়লক্ষণ বিচার 
অধ্যাপক শ্রীবিশ্ববন্ধু ঠায়াচার্ম্য তর্কবেদান্ততীথ 


ভূতলে ঘট, গৃহে গে! ইত্যাদি বুদ্ধি দ্বারা যেমন ভূতল ও ঘটের, গৃহ 
ও গোর আধারাধেয়ভাব বুঝায় সেঃ রূপ ঘটে ঘটত্ব, সুত্রে বস্ত্র দ্রব্যে গুণ ইত্যাদি 
বুদ্ধি দ্বার ও ঘট ও ছঘটত্বাদির আধারাধেয়ভাব বুদ্িস্থ হয়। এই আধারাধেক্ 
ভাবের উপপত্তি হয় লা, যদি ঘট ও ঘটত্বের মধ্যে কোন সম্বন্ধ না থাকে। অতএব 
অন্থভূয়মান আধারাধেয়ভাবের অঙুপপত্তিবশতঃ ইহাদের সম্বন্ধ অবশ্য স্বীকার করিতে 
হইবে । এই যে ঘট ও ঘটবের সম্বন্ধ তাহাকেই বৈশেষিক ও নৈয়ায়িকগণ সমবায় 
আধ্য! দিয়! থাকেন। কোন বস্তুর সহিত কোন বস্তুর সমবায় সম্বন্ধ হইবে তাহ। 
দেব্$ইতে গিয়া মহামহোপাধ্যায় বিশ্বনাথ চক্রবর্তী সুক্তাবলী টীকায় বলিয়াছেন 
“অবয়বাবয়বিনো ভ্রাতিব্যক্তো! গু ণগুণবতো: ক্রিয়া ক্রিয়াবতে! নিভাদ্রব/বিশেষায়োজ্চ 
মঃ সম্বন্ধঃ সঃ সমবায়ঃ” অর্থাৎ অবয়ব ও অবয়বীর যে সম্বন্ধ তাহ] সমন।য়। যেমন 
স্থুত্র বস্ত্রের অবয়ব এবং বস্ত্র অবয়বী, এই অবয়ব ও অনয়বীর অর্থাৎ সুত্র ও বস্তরের 
যে সম্বন্ধ তাহ! সমবায় । এইরূপ জাতি ও ব্যক্তির অর্থাৎ জাতি ও জ্রাতির আশ্রয়ের 
যে সম্বন্ধ তাহা সমবায়। ষথ। গো ও গোবর সঙ্বদ্ধ এবং গুণ গুণবতের অর্থাৎ হু 
ও জ্রব্যের সম্বন্ধ সমবায়, ক্রিরা) ক্রিয়াবতের অর্থাৎ ক্রিয়া ও দ্রব্যের সম্বন্ধ 
সমবায় । এবং নিতাত্রব্য আকাশাদিতে বিশেষ নাক পদার্থের যে সম্বন্ধ তাহাও 
সমবায়। ইহা ব্যডীত অন্য কোন বস্তুর সমবায় সম্বন্ধ হয় ন। 

প্রশস্তপাদ সমবায়ের লক্ষণ করিয়াছেন “অযুতসিদ্ধান।মাধাৰ্যযাধারভুতানাং 
মঃ সম্বন্ধ ইহেত্িপ্রত্যয়হেতুঃ স সমবায়: এই লক্ষণে “অযুতসিদ্ধানামাধা্ধ্যাধার- 
ভূতানাং যঃ সম্বন্ধ:” এই পৰ্য্যন্ত সমবায়ের লক্ষণ, এবং £ইহেতি প্রত্যয়হেতুঃ” এই 
অংশটি সমবয়স্বীকারের যুক্তিপ্রদর্শনপর । লক্ষণের ঘটক অযুতসিজ্ধ পদের অর্থ 
যাহার! যুতসিদ্ধ নহে, অর্থাৎ পরস্পর অসম্বদ্ধ অসস্থায় সিদ্ধ নহে। যেমন গো ও 
গোত ইহারা পরস্পর অসম্বন্ধ অবস্থায় উভয় বিদ্যমান হয় না। আধারাধেয়ভুতানাং 
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ইহার সমর্থ আধারাধেয় ভাবাপল্প, যেমন গে! ও গোত্ব ইহাদের আধারাধেয় ভাব 
আছে। অতএব গো ও গোত্ব অধযুতসিদ্ধ এবং আধারাধেয়স্ূত হইল । সুতরাং 
উচাাদের যে সম্বন্ধ তাহাই সমবায় । 

এই লক্ষণের সংযোগাদি সম্বক্ধে অভিব্যাপ্তি হইবে না, কারণ-_ সমবায় ভিন্গ 
অন্য সন্বান্ধেব প্রতিযোগী ও অনুযোগী ( যাহার সম্বন্ধ: তাহাকে সম্বন্ধের প্রতিযোগী 
বলা হয় এবং যাহাতে সম্বন্ধ তাহাকে সম্বন্ধের অসুযোগী বলা হয় ) অযুতসিস্ধ নঙে । 
যেহেতু সমবায় ভিন্ন অঙ্ক সম্থঙ্ধের প্রতিযোগী ও অনুযোগী পরস্পর অসন্থদ্ধ অবস্থায় 
বিগ্রমান হয়। যথ! ঘট ও গ্রহের সংযোগ | এইট সংযোগসম্বদ্ধের প্রতিযোগী ঘট 
এবং অস্থযোগী গৃহ ইচার! পরস্পর সম্বন্ধ না হইয়াও বিদ্যমান হয়। ঘট ও গৃহের 
সংযোগের পুবের অথবা ঘট ও গৃহের বিভাগ হইলে অর্থাৎ গৃহ হইতে ঘট অপস্থত 
হইলে ঘট ও গৃহ পরস্পর অসম্বদ্ধ হইয়!ও বিদ্যমান থাকে । ঘট গুভাতিরিক্ত দেশে 
এবং গৃহ স্বদ্থানে বিদ্ধমান থাকে । অতএব দেখা গেল যে সংযে!গলগ্বন্ধের অনুযোগী 
ও প্রতিযোগী পরস্পর অসম্থন্ধ অবস্থায় বিগ্ুমান হয়। কিন্ত সমবায় সম্বদ্ধের 
অমুযোগী ও প্রতিযোগী পরস্পর অসন্বদ্ধ অবস্থায় কখনই থাকে লা, যথা গো। ও 
গোত্ব। যেমন সংযোগসন্বদ্ধের প্রতিযোগী ঘটকে অস্থযোগ্ী গৃহ হইতে পৃথকভাবে 
রাখা যায় গো ও গোত্বকে তদ্রপ পৃথক করিয়া রাখা যায়না । অতএব উক্ত গ্রেলে 
প্রতিযোগী ও অন্থষোগী পরস্পর অনন্বদ্ধ অবস্থায় বিদ্যমান হয় না। এইরূপে যে 
ঘইটি বন্ পরস্পর অসম্বন্ধ অবস্থায় বিগুমান হয় না সেই দুইটি বস্তুকে অযুত সিদ্ধ 
বল৷ হয় । সুতরাং ঘট ও গৃহ অধুতসিদ্ধ হইল না, অতএব উহাদের সম্বন্ধে আত- 
ব্যাপ্তি হুইবে না। 

এই লক্ষণের গে! ও গোত্বের সম্বন্ধ সমন্বয় হইল । কারণ গে। ও গোত্ব এই 
দুইটি বন্য লষুতসিচ্ক এবং ইহাদের আধারাধেয় ভার আছে। “গোতে গোত্র 
আছে” এই বুহ্ছিন্ধারা গেকে আধার ( অধিকরণ ) এবং গোতকে আধেয় বলিয়া 
লোকে বুঝিয়! থাকে; স্থতরাং গো ও গোত্ব আধারাধেয়ভূত এবং অুতসিদ্ধ 
হইল শতএব উহ্থাদের সম্বন্ধে লক্ষণের সমন্বয় হইল । 

এই লক্ষণে অযূতসিদ্ধ এই কথাটি লা দিলে সংযোগে অতিব্যাপ্তি হয়। কারণ 
তাহ! হইলে আবারাধেয়ভানাপন্জের সম্বন্ধ সমবায় এইরূপ লক্ষণ পর্যাবসিত হয়। 
ঘট ও গৃহের সংযোগ ও আধারাধেয় ভাবাপস্সের সম্বন্ধ । কিন্তু অফুত সিদ্ধ এই পদ 
দিলে আর উক্ত সংযোগে অতিব্যান্তি হইবে না। যেহেতু সংযোগ অধুতিক্ধের 
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কেবলমাত্র অযুতসিন্ধবস্বছয়ের জসন্বক্ধকে সনবাজ় বলিলে তাদাত্ত্য সম্বন্ধে লক্ষণের 
অতিব্যাপ্থি হুয়। নিজের সহিত নিজের যে সম্বন্ধ তাহাই তাদাক্ম্যসন্বন্ধ নামে 
অভিহিত হুইয়া থাকে । নিজের সহিত নিজের অধুভসিদ্ধভাব আছে কারণ 
নিজের সহিত অসস্থদ্ধ অবস্থায় নিলে কখনই বিদ্যমান তয় না। সুতরাং উক্ত 
তাদাস্মাসশ্বদ্ধও অযুতসিদ্ধের সম্বন্ধ হইল। এই দোষ _ বারণ করিব।র ভ্বম্য 
আধারাধেয়হুতানাং এইরূপ বল। হইয়াছে । নিজের সহিত নিভের আধারাধেয় ভাব 
না থাকায় আতব্যাপ্তি হইবে ন! । 

এখানে আপত্তি হইতে পারে যে গো! ও গোত্বে সংযোগনসন্বদ্ধ স্বীকার করিলেই 
হয়, সংযোগ অতিরিক্ত সমবায় নামক একটি সম্বন্ধ স্বীকার করিবার প্রয়োজন কি? 
ইহার উত্তরে বন্ধ ব্য এই যে সংযোগ প্রতিযোগী ব অন্থুযোগীর ক্রিয়াজশ্য হইয়। 
থাকে । কিন্তু গো ও গোত্র সম্বন্ধ ক্রিয়াজগ্য নহে । কারণ এই স্থলে প্রতিযোগী 
যে গোত্ব তাহা ক্রিয়াহীন। আন্ুযোগী যে গো তাহার ক্রিয়া সম্ভব হইলেও উক্ত 
ক্রিয়াজন্য গে! ও গোত্বে সম্বন্ধ স্বীকার করিলে গোর উৎপত্তিক্ষপে গোব সম্বন্ধ হইতে 
পারে না। যেহেতু গোর ক্রিয়ার প্রতি গো সমবায়ী কারণ এবং কারণের পরক্ষণেই 
কাৰ্য্য উৎপন্ন হয় এইরূপ সব্বজনম্বীকৃত নিয়মান্ুসারে গোর উৎপত্তির পরক্ষণেই 
উহ।ডত ক্রির। স্বীকার করিতে হইবে । এবং উক্ত ক্রিয়াকে যদি গে। ও গোত্র 
সম্বদ্ধের কারণ বল! হয় তবে উক্ত ক্রিয়ার পরক্ষণেই গে! ও গোত্রের সম্বন্ধ উৎপক্স 
হুইবে। এইরূপ হইলে উৎপত্তি ক্ষণে এবং উৎপত্তির পরক্ষণে গে। গোত্বের সহিত 
অসম্বদ্ধ অবস্থায় থাকে ইহ! স্বীকার করিতে হয়। কিন্ত উহা! অনুভব ও শাস্ত্র 
সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ । আরও কথা এই যে,-গেো। ও গোত্বের সম্বন্ধে অপেক্ষিত যে 
ক্রিয়া, উহ! গোতে কোন সম্বন্ধে থাকিবে ? যদি সংযোগ সম্বন্ধে থাকে তবে উহার 
জন্য আবার ক্রিয়ান্তর অপেক্ষিত হইবে এবং এ ক্রিয়ার সম্বন্ধের জন্য আবার 
ক্রিয়ান্তর এইরূপ অনবস্থা দোষ তুর্ব্বার। এই অনবস্থাদোষ বারণ করিবার জঞ্ 
ক্রিয়াকে লংযোগাতিরিক্ত সম্বন্ধে অঙ্গীকার করিলে, সিদ্ধান্তে সংযোগাতিরিক্ত 
এইরূপ সম্বন্ধকে সমবায় আখ্যা দেওয়া হয় বলিয়া, উহা শিরোবেষ্টনে নাসিকা 
স্পর্শের মত সমবায় সম্বন্ধই স্বীকার কর! হইল। 

পূ্ব্বোক্ত আপত্তির উত্তরে অপর বক্তব্য এই যে, দংযোগসম্বদ্ধ অঙুযোগীর 
ও প্রতিযোগীর ভেদবশত ভিন্ন হয়। কিন্তু লমবায় সম্বন্ধ তাহা হয় ন! । ঘট ও 
ভূতলের সংযোগ হইতে দণ্ড ও পুরুষের সংযোগ ভিন্ন, গো ও গোত্র সমবায় সম্বন্ধ 
হইতে ঘট ও ঘটত্বের সম্বন্ধ ভিন্ন নয়। অর্থাৎ যেই সমবায় সম্বন্ধে গোত্ব গোতে 
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থাকে সেই সমবায় সন্বন্ধেই ঘটত্ব ঘটে থাকে গুণ দ্রব্যে থাকে এইকরূপে প্রতিযোগী 
ও অমুযোগী যাহাই হউক না কেন সমবায় সম্বন্ধ সর্বজ্ঞ এক। সংযোগ সম্বন্ধ এক 
নহে । এই বৈলক্ষণ্য বশতও সমবায় সম্বদ্ধকে সংযোগ বলা যায় না। 

সম্প্রতি অপর নাপত্তি হইতে পারে-_ সংযোগ ও সমবায় উভয়ই সম্বন্ধ কিন্তু 
সংযোগ অনুযোগী প্রতিযোগীভেদে বিভিন্ন অথচ সমবায় এক ইহ! কি প্রকারে 
যুক্তিযুক্ত হয়? উত্তরে বলিতে হইবে এই হে, যেস্থলে অনুগতবুদ্ধি ও অনুগত 
বাবহার হইয়। থাকে অথচ ভেপগ্রাহক কোন প্রমাণ থাকে না সেই স্থলে বছ 
অধিকরণেও একই বস্তু স্বীকার কর! হয়। যথা-_গোত্ব। সমষ্টি গোতে গোত্র 
অন্থগতবৃন্ধি ও অমুগত ব্যবহার হয় অথচ গোত্বের ভেঙ্গগ্রাহক কোন যুক্তির উদ্ভাবন 
কর। যায় নাঃ অর্থাৎ কোন প্রমাণের দ্বারাই গোত্বে ভেদ সাধন কর। যায় না; 
অতএব সকল গে! বাক্তিতে একই গোথ স্বীকার কর! হয়। ঘটের অত্যস্তাভাবও 
ইহার একটি দৃষ্টান্ত । সেই যেই ভৃতলে ঘট নাই তাহার সর্বত্রই ঘটের অত্যস্তাভাবের 
অনুগত বৃদ্ধি ও অনুগত ব্যবহার হয়। প্রতি অধিকরণু ভেদে ঘটাত্যন্তাভাবের 
ভেদগ্রাহক কোন প্রমাণ নাই স্ততরাং সকল অধিকরণে একই ঘটের অত্যন্তাভাব 
স্বীরূত। তদ্রপ ঘটের সমবায়, পটের সমবায়, গুণের সমবায়, দ্রবাত্বের সমবায় 
এইরূপ সর্ব্বত্রই সমবায়ের অনুগত বুদ্ধি ও অনুগত ব্যবহার হয় অথচ উক্ত সমব্ঠয়ের 
তেদসাধক কোন প্রমাণ উপস্থাপন করা যায় না । অতএব সর্বধত্র সমবায় একই 
স্বীকার করা হয়। এইরূপ যুক্তিদ্বারা সমবায়ের একত্ব প্রমাণিত হইবে । 
সংযোগের পক্ষে এইক্প যুক্তির অবতারণা সম্ভব নয়। কারণ ঘটের সংযোগ ও 
পটের সংযোগ প্রস্ৃতিরূপে সংযোগের অস্থগতবুদ্ধি ও অনুগত ব্যবহার হইলেও 
উহাদের ভেদ ইন্দ্রিযগ্রাহ্া, উহাদের উৎপত্তি বিনাশ ও ইজ্জ্রিয়গ্রাহ্য। সুতরাং 
ঘটের সংযোগ উৎপন্ন হইল পটের সংযোগ বিনষ্ট হইল--এইরূপে সংযোগের 
ভেদের প্রত্যক্ষ হয় বলিয় সংযোগের একত্ব সাধন করা যায় না। পক্ষান্তরে বহুতই 
প্রমাণিত হয়। 

উদয়নাচার্ধেযর মতে “অবুতসিন্ধানাং সহ্বন্ধঃ* এইমাত্রই সমবায়ের লক্ষণ । 
সুতরাং যে দুইটি বস্তু কদাচ অপ্রাপ্ত নয় তাহাদের সম্বন্ধ সমবায় ইহাই উক্ত লক্ষণের 
অর্থ। “যে ছইটি বস্তু কদা অপ্রাপ্ত নয়” এই অংশটি সন্বন্ধের নিতাত্ব বুঝাইতেছে। 
অভিপ্রায় এই ষে,-_ যেই বস্তুদ্ধয় কখনই অপ্রাপ্ত নয় তাহাদের প্রাপ্তি উৎপন্ন নহে। 
অপ্রাপ্ত অবস্থায় যাহাদের পূর্বে সিদ্ধি থাকে পরে তাহাদেরই প্রাপ্থি উৎপন্ন হয়। 
যাহারা অপ্রাপ্রই নয় তাহাদের প্রাপ্তি কি করিয়া উৎপল্প হইতে পারে? এবং 
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উৎপত্তি রহিত তাববন্ত নিত)ই হয় । সুতরাং ইহ! দ্বার এই সম্বন্ধ নিত্য এইরূপ 
বুঝায় । £ 

সম্বন্ধ কথার অর্থ প্রাপ্তি। প্রাপ্তি বলিতে .সাক্ষাৎ সম্বন্ধ বুঝিতে হইবে । 
যে সশ্বন্ধের স্বন্ধীদ্য় অপর কোন বন্যদ্থার! ব্যবহ্বিত নয় সেই সম্বন্ধই প্রাপ্তি বা 
সাক্ষাৎ সম্বন্ধ । সংযোগ বা! সমবায় সন্বন্ধের সন্বন্ধীহ্ুয় অন্য কোন বন্র দ্বারা 
বাবহিত হয় না, স্থুতরং সংযোগ এবং সমবায় সন্বন্ধই প্রাপ্তি । পিতা ও পুত্রের 
জন্য জনক-ভাব সম্বস্ত আছে। কিন্ত এই সম্থন্ধ থাকা সন্ত পিত। ও পুত্র দেশ 
ঝা কাল প্রভৃতির দ্বার! ব্যবহিত হইতে পারে । সুতরাং এই সম্বন্ধ প্রাপ্তি নয় । 

আধাধ্যাধারভূতানাং এই অংশটি অন্্র।প্তিকপ সম্বন্ধে বাবৃত্তি করিতেছে। 
অর্থাৎ ফাহাদের আধারাধেয় ভাব "আছে তাচাদের কখনও ভশ্ুজজনকভ[বাদিকপ 
অপ্রাপ্তি স্বস্থ হয় ন। কারণ অপ্রান্তিকূপ সন্থদ্ধের অসুযোগী ও প্রতিযোগীর 
আধারাধেয় ভাব হয় না। যেষন জম্যাজ্নস্গতাব স্থলে পিতাপুত্রের আাধাহাধেয় 
ভাব লাই। সম্বন্গ কথাটির প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তি এই উভয়বিধ সম্বন্ধ অর্থ হইতে 
পারে; তন্মধ্যে “আাধার্য্যাধারভূতানাং” এই অংশের ছার! মপ্রাপ্তিকূপ সম্বন্ধের 
ব্যাবৃত্তি করিলে একমাত্র প্রা্তিকূপ সম্বন্ধই সম্বন্ধ পদের অবশিষ্টার্থ রহিল। এই 
ভাৱে সম্বন্ধ পদের দ্বার! প্রাপ্তিকপ অর্থ বুৰঝাইবার ভম্বাই উক্ত পদ প্রযুক্ত হইয়াছে । 
“স্টহেতিপ্রতায়হেতুঃ” অংশ সমবায় বিষয়ে যুক্তি প্রদর্শক । স্থৃতরাং “নিতাপ্রাপ্তিঃ 
সমবায়ঃ” উহ্াই সমবায়ের পর্য্যবসিত লক্ষণ । 

এনিতা-সম্বন্ধঃ সমবায়ঃ এইরূপ লক্ষণ না করিয়া “নিত্য-প্রাপ্থিঃ সমবায়ঃ” এই 
ক্মূপ লক্ষণের প্রয়োজন দেখাইতে গিয়া মহামহোপাধ্যায় বদ্ধমালোপবধ্যায় বলিয়াছেন 
নিতা-সম্বন্ক সমবায় এইরূপ লক্ষণ করিলে বাচ্যবাচক-ভাবরূপ সম্বন্ধে লক্ষণের 
অতিব্যাণ্ডি হইবে । চ্যায়বৈশেষিক মতে পদ ও পদার্থের যে সঙ্রন্ধ বাঁচাবাচক ভাব, 
যাহাকে শক্তি নামে অভিহিত কর! হয়, তাহ! ঈশ্বরের ইচ্ছা! । এসং ঈশ্বরের ইচ্ছা 
নিত্য হওয়ায় পদ ও পদার্পের শক্তি নামক সহ্বন্ধও নিতা । স্মভরাং নিত্য-সম্বন্ধ 
বলিয়া! উক্ত শক্তি নামক পদপদার্থের সম্বন্ধে লক্ষণের অতিব্যাণ্ডি হইবে । এই 
দোষ বারণ করিবার জন্য নিতাপ্রাপ্ডি এই লক্ষণ কর! হইয়ছে । এখন আর 
অভিব্যাঞ্থি হইবে না। কারণ প্রাপ্তি বলিতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধই বুঝাইবে। পদ ও 
পদার্থের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই । পদ ও পদার্থের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ থাকিলে পদ বিদ্যমান 
হইলে অর্থও অবন্ বিদ্ুমান হইত, এবং তাহ! হইলে অগি এই পদটি কর্ণকুহুনে 
প্রবিষ্ট হইলে অপ্নিও প্রবিষ্ট হইয়া কর্ণকুহর বিদগ্ধ করিত আতএব পদ ও পদার্থের 
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শক্তি নামক সম্বন্ধ থাকিলেও উহাদের ব্যবধান রহিয়াছে । এইরূপে পদ ও পদার্থে 
শক্তি নামক সম্বন্ধ নিত্য হইলেও উক্ত সম্বন্ধ সাক্ষাৎ সম্বন্ধ .নয় বলিয়া শক্তিতে 
অতিব্যাপ্তি হইবে না। 

এই লক্ষণের উপর আশস্ক! হইতে পারে যে বিভুদ্ধয়ের সংযোগে উক্ত লক্ষণের 
অতিব্যাপ্তি হয় । কারণ কাল ও আকাশ উভয়ই বিভু সর্ববব্যাপক ত্রবা, অতএব 
উহাদের সংযোগ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । কোন একটি বস্তুর একই 
দেশাবচ্ছেদে ও একই ক।লাবচ্ছেদে যদ এক[ধিক বস্তুর সংযোগ থাকে তবে উক্ত 
একাধিক বস্তগুলিও পরস্পর সংযুক্ত হয়! যেমন কোন একটি বৃক্ষের শাখাবচ্ছেদে 
একট কালে চপ্রকিরণ দৃষ্ট হইতেছে এবং উক্ত শাখা আন্দোলিত দেখিয়! উহাতে বায়ু 
সংযোগ অনুমিত হইতেছে । এইরূপে চজ্্রকিরণ এবং বায় একই শাখাবচ্ছেদে ও 
একই কালে বৃক্ষ সংযুক্ত বলিয়। চন্দ্রকিরণ ও বায়ু ইহারাও পরম্পর সংযুক্ত হইবে। 
এই ভাবে বৃক্ষের একই শাখাবচ্ছেদে ও একই কালে কাল ও আকাশ সংযোগ 
রহিয়াছে, স্্তরাং উক্ত কাল ও আকাশ পরস্পর সংযুক্ত হইবে । 

এবং বিতুদ্বয় সংযোগকে নিত্য বলিতে হইবে। যেহেতু উহার উৎপাদক 
কেহ নাই। সংযোগ হই প্রকারে উৎপক্প হয়। প্রথম অন্থযেগী বা প্রতিযোগী 
এই অন্তর ক্রিয়াঞ্জস্য, দ্বিতীয় সংযোগজন্ত ।  বিভুদ্ব্নসংযোগ কোন প্রক্গুরেই 
সম্ভব লয়। বিভুদ্ব্পসংযোগ অম্ভযোগী বা প্রতিযোগী অগ্থতর ক্রিয়াজন্য নহে। 
বিভুদ্ধয় সংযোগের অন্থষোগী ব প্রতিযোগী এই উভয় বিভু হওয়ায় উহাদের ক্রিয়া 
সম্ভব লয় । সুতরাং উক্ত সংযোগ অন্তষোগী বা প্রতিযোগী এই অন্যতর ক্রিয়া! জন্য 
নহে । ইহ! সংযোগ জন্য সংযোগও নয়।। যেস্থলে অবয়বসংযোগের ফলে অবয়বীর 
সংযোগ হয় তাহাই সংযোগ আচ্ট সংযোগ | যেমন হন্ত বৃক্ষ সংযোগের ফলে শরীর 
বক্ষ সংযোগ ৷ বিস্ুদ্রব্য নিরবয়ব, অবয়ব সংযোগ জন্ত সংযোগ তাহার পক্ষে সস্তব 
নয়। অতএর বিতুদ্ধয় সংযোগের উৎপাদক ক্রিয়াও নহে সংবোগও নহে] অন্ুৎপন্ন 
ভাব পদার্থ মাত্রই নিত্য হয়। ন্তরাং উক্ত বিভুদ্ধয় সংযোগও নিত্যই হইবে। 

উত্তরে বক্তব্য এই যে,__বিভুদ্বয়'সংযোগের সম্পর্কে পূর্ব্ধে যাহা বলা হইয়াছে 
তাহাতে বিতুদ্ধর সংযোগের সস্তব্যতামাত্র প্রদশিভ হইয়াছে। কিন্তু উক্ত বিষয়ে 
প্রতাক্ষ অন্থমানাদি কোনু প্রমাণের উপস্তাস ক্র! হয় নাই । প্রমাণের দ্বারাই 
বস্ত্র সন্ধি হয়। বিকুদ্ধয় সংযোগ বিষয়ে কোন প্রমাণ প্রদরলিত না হওয়ায় উক্ত 
সংযোগ সপ্রামাণিক । অতএব পূর্ব্বোক্ত সমবায় লক্ষণের কোন দোষ নাই । 

যদি বল! যায় যে “আক।শ অপরিচ্ছিরদ্রব্য সংযোগী পরিচ্ছিননড্রবাপংযে।গিাৎ 
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শরীরবৎ”> অর্থাৎ যাহ! যাহ! পরিচ্ছিরদ্রব্য সংযোগী তাহাই অপরিচ্ছিন্ন দ্রব্য সংযোগী 
তাহাই অপরিচ্চিন্ন দ্রব্য সংযোগী হয়, যেমন দেহ । দেহে পরিচ্ছিল্ন দ্রবা যে বায়ু 
প্রভৃতি তাহার সংযোগ আছে এবং উহাতে অপরিচ্চিন্ন দ্রব্য যে আত্মা তাহারও 
সংযোগ আছে । এইরূপ আকাশেও পরিচ্চিন্র দ্রব্য যে পৃ্থিবী বায়ু প্রভৃতি তাহার 
ংযোগ আছে । সুতরাং আকাশে অপরিচ্ছিল্র দ্রব্য যে আস্ম! কাল প্রভৃতি দ্রব্য 
তাহারও সংযোগ থাকিবে। এইরূপ অন্থমালই বিভুত্রব্যদ্বয়ের সংযোগের প্রনাণ 
হইবে । 
উত্তরে বক্তব্য এই যে উক্ত অনুমান সংপ্রতিপক্ষদোষ তুষ্ট । “আকাশ 
নাপরিচ্ডিন্নত্রব্যসংযোগী বৃতসিন্ধত্বাভাবাৎ* অর্থাৎ আকাশ অপবিচ্চিন্ন দ্রবাসংযোগী 
নহে, যেহেতু সন্বন্থীদ্বয় যুতসিদ্ধ নহে । সংযোগ ও সমবায় উভয়ই দশ্বন্ধ ও আধা 
পাধেয় ভাবের নিয়ামক হইলেও উভয়ের ঠবলক্ষণা রহিয়াছে । অন্থা এই 
উভয়কে পৃথক্‌ সম্বন্ধ বলা চলে না। এই উভয়ের বৈলক্ষণ্য হইতেছে প্রথমটি 
“যুতসিদ্ধের সম্বন্ধ, দ্বিতীয়টি অধুতসিচ্ধের সম্বন্ধ । সুতরাং যাহ! যাছ। যুতসিদ্ধ অর্থাৎ 
পরস্পর অসম্বদ্ধ অবস্থায় সিচ্চ তাহাদেরই সংযোগ সম্বন্ধ হইয়। থাকে । যেহেতু 
উক্ত সংযোগের প্রতি ঘট ও গৃহ এই উভয়ই কারণ। কারণ পূর্ব্বে সিদ্ধ না হইলে 
কার্য, হইতে পারে না। অতএব ঘট ও গৃহের সংযোগের পুরে ঘট ও গৃহ পরস্পর 
অসম্বদ্ধ অবস্থায় স্বীকার্য্য। স্থৃতরাং ঘট ও গৃহ যুতসিদ্ হইল, উহাদের সংবোগ 
সম্ভন হইবে। যাহারা যুতসিদ্ধ নয় তাহ।দের সংযোগ হয় না। যেমন দ্রব্য ও গুণ। 
দ্রব্য ও গুণ ইহার! যুতসিদ্ধ নয়, কারণ গুণ উৎপন্ন হইবার কালেই দ্রব্যের সহিত 
সম্বন্ধ হইয়াই উৎপন্ন হয়। কার্ধা নিরাশ্রায় হইয়! উৎপন্ন হইতে পারে =।। অতএব 
গুণরূপ কার্ধা উৎপত্তির কালে ভ্রব্যকে আশ্রয় করিয়! অর্থাৎ দ্রবাসমবেত হইয় 
উৎপন্ন হয় | সুতরাং দ্রব্য ও গুণ ইহার! পরস্পর অসম্বন্ধ অবস্থায় ক্ষণমাত্রও বিদ্যমান 
হয় না। অতএব ইহারা যুতসিদ্ধ নয় এবং ইহাদের সম্বন্ধও সমবায় নয়। এই 
প্রকারে বিভুদ্ধয়ের সংযোগ নিরস্ত হইবে । বিভুদ্ধয়__যেমন কাল ও আকাশ, 
ইহাদের সংযোগ স্বীকার করিতে হইলে সংযোগের পূর্বে উহার! যুতলিদ্ধ অর্থাৎ 
পরস্পর অসম্বদ্ধ অবস্থায় বিদ্যমান ইহ! অনভিমত হইলেও অবশ্য ম্বীকাধ্য হইয়া 
পড়িবে । অগ্তথায় উহাদের সংযোগ সম্ভব নয়। যুতসিন্ধেরই সংযোগ হয়। এবং 





(১) পরিচ্ছিহত্ং অপকৃট্টপরিম/ণবন্থ্‌। অর্থাৎ যে পরিমাণ কোন পরিমাপের অপেক্ষায় 
নন (ছোট) তাদৃশ পরিমাণববই পরিচ্ভিন্রন্থ ; বিহুপরিমাণের অপেক্ষায় সমস্ত পরিমাদই 
নুন অর্থাৎ ছোট "মত এব বিহুভি্র সমন্ত দ্রব্যই পরিচ্ছিত বিছুত্রব্য অপরিচ্ছিত্র । 
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কাল ও আকাশকে ঘুতসিদ্ধ স্বীকার করিলে যুতসিদ্ধ অবস্থায় সংযোগ থাকে না 
পরে সংযোগ উৎপন্ন হয় এইরূপই বলিতে হইবে। কিন্ত বিভুদ্ধয়ের সংযোগের 
কারণ সমবহিত লা হওয়ার পরেও সংযোগ উৎপহ্থ হইতে পারে না! যেহেতু 
সংযোগের কারণ অন্থযোগী অথবা প্রতিযোগী এই অন্তরের ক্রয়! কিম্বা আনয়ন 
সংযোগ ৷ সিভুন্বয়ের পক্ষে উক্ত কারণ ছুইটীর মধ্যে একটাও সম্ভব নয়। বিভু- 
ভ্রবোর ক্রিয়া নাই বলিয়া অক্ষাতর ক্রিয়ান্চ সংযোগ হইবে ন! ! এবং নিভু দ্রব্যের 
অবয়ব লাই বলিয়। অবয়ব সংযোগজ সংযোগ হইবে লা । এই প্রকারে বিভুদ্ধায়ের 
সংযোগ অপ্রামাণিক হওয়।য় উহাতে লক্ষণের অতিবাাণ্থি হুইবে না। 

উক্ত সমবায় লক্ষণের উপর পুনরায় আশঙ্কা হইতেছে ঘে,__“নিত্যপ্রাপ্রিঃ 
সমবায়ঃ” এই লক্ষণের স্বরূপ সম্বন্ধে অভিব্যাণ্ডি হয় । কারণ কোন কোন স্বরূপ” 
সম্বন্ধও নিত্য হয়। যেমন ক্রিয়াভাব ও আকাশে যে স্বক্ূপ-সম্বন্ধ তাহা নিত্য । 
বৈশেষিক ও শ্যায় মতে ভ্রবা, গুন, কৰ্ম্ম, সামাম্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব এই 
সপ্ত পদার্থ স্বীকৃত । ইহার অতিরিক্ত কোন পদার্থ ইহাদের অভিপ্রেত নহে। 
অতএব “ক্রিয়াভাধবান্‌ আকাশঃ” এই বুদ্ধিতে ক্রিয়াভাব ও আকাশের যে সম্বন্ধ 
প্রদ্ধীত হয় তাহ! কোন পদার্থের অন্তর্গত হইবে? উহাকে গুণাত্মক সংযোগ বল! 
চলিবে ন/। যেহেতু সংযোগ যুতসিদ্ধেরই হয়) ক্রিয়াভাব ও আকাশ যু্সন্ধ 
নহে। আকাশে চিরকালই ক্রিয়াভাব থাকে। যদি আকাশে-কোনকালে 
ক্রিয়াভাব না থাকিয়! অন্যত্র থাকিত তবেই আকাশ ও ক্রিয়াভাব যুত্সিদ্ধ হইত । 
কিন্ত আকাশ ও ক্রিল্ম/ভাবের ভাদৃশ অবস্থা হয় ন1। অতএব উহাদের সংযোগ 
সম্বন্ধ সম্ভব নতে। এইকরূপে উক্ত সম্বন্ধ সমবায়ও হইতে পারিবে ন! । কারণ 
ক্রিয়াভাব যেমন আকাশে থাকে তদ্রপ স্থির ঘটে অর্থাৎ যে ঘটে সম্প্রতি কোন 
ক্রিয়। নাই এমন নিক্রিয় ঘটেও থাকে । কিন্তু উক্ত ক্রিয়াহীন ঘটে যদি আঘাত. 
দির ফলে ক্রিয়া উৎপন্র করা হয়, তবে, উহাতে ক্রিয়ার অভাব কেহই বোঝে না। 
এই অবস্থায় ক্রিয়াভাব ও ঘটের সম্বন্ধ সমবায় স্বীকার করিলে ক্রিয়াযুক্ত ঘটেও 
ক্রিয়াভাব বুদ্ধির আপত্তি হয়! কারণ নিক্রিয় ঘটটি যখন বিশেষ কোন 
আঘাতাদির দ্বার! স্পন্দিত হয় তখন ক্রিয়ার অভাব উক্ত ঘট হইতে চলিয়া যায় 
ইহ! বলা খায় না। হ্রেহেতু অভাবের ক্রিয়া লাই । ফুর্তবস্তরই ক্রিয়! হয়। 
অভাবের কোন প্রকার মৃণ্ডি অন্থভবগম্য নয়। অতএব অভাব মূর্ত নহে। এবং 
উক্ত অভাবটি নষ্ট হইযা যায় ইহাও বল৷ যায়না । যেহেতু উক্ত ক্রিয়াভাব অস্থাত্র 
প্রতীয়মান হয় ॥। ক্রিয়।তাব সকল অধিকরপণে একটিই থাকে । প্রত অধিকরণ 
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ভেদে অভাব ভিন্ন ভিন্ন স্বীকার করিলে গৌরব হয়। স্যতর।ং সক্রিয় ঘটে ক্রিয়ার 
অভাবটি বিনষ্ট হইলে, জগতে আর ক্রিয়ার অভ।ব থ।কিতে পারে না । অথচ তখনও 
লোকে নিস্পন্দ বস্তুতে ক্রিযার অভাবের উপলব্ধি করে । অতএব ক্রিয়া ভালেব 
বিনাশ হয় এইরূপ বল! চলিবে না। অথচ ক্রিয়।যুক্তঘটে ক্রিয়াভাবের বুদ্ধিও হয় না। 
এই আশঙ্কার সমাধানকল্পে নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকগণ বলেন যে._-ক্রিযাতাব নষ্টও 
হয় না, অন্তআ চলিয়াও যায় না। কিন্তু ক্রিল্লাভাব ও ঘটের যে সম্বন্ধ ছিল তাহা 
নষ্ট হইয়া যায়। যেখানে যাহার সন্বদ্ধ থাকে লেসখানেই তাহার বুদ্ধি প্রন হয়। 
সক্রিয় ঘটে ক্রিয়াভাবের সম্বন্ধ ন! থাকায় উহাতে ক্রিক্লাভাববুদ্ধি প্রন) (যথার্থ) 
হইনে ন! । যদি অভাবের সমবায় সম্বন্ধ স্বীকৃত হয় তবে উক্ত সমাধানও সঙ্গত 
হয় না। কারণ সমবায় নিতা উঠার নাশ হয় না। অতএব আঅভান € মধিকরণের 
সম্বন্ধ সংযোগ ও সমবায় ভিয় স্বরূপ সম্বন্ধ হইবে। এই গরূপ সম্বন্ধ কখন স্মপিকরণ 
স্বরূপ হইবে এবং কখনও আয় অর্থাৎ অভাবশ্বরূপ হইবে । এইস্ঘজে ক্রিয়াত'লের 
সম্বন্ধ যদি ক্রিঘাভাব স্বরূপ হয় তবে ক্রিয়াভাব নিষ্ঠা হওয়ায় স্পন্দিত ঘটে স্গন্ধ 
নাশ সইতে না পারায় ক্রিয়াভাব বুদ্ধির আপত্তি পূব্বের ব্যায় তর্ববার ভষ্টাল। 
স্বতরাং এই স্থলে তত্বৎকালীন তন্তৎঘটাদিই অভাবের দকশ্বন্ধ হইবে। অর্থাত যেই 
কাশ্চেযে' ঘটে ক্রিয়া ভার গ্রস। বুদ্ধি হয় তৎকালীন তন্তংঘটই ক্রিয়া ভাবের সম্বন্ধ 
অভাবের এই প্রকার স্বরূপ সন্বক্ষত্বীকার করিলে সপ্তপদার্থাতিরিক্ত পদার্থ স্বীকারের 
প্রয়োজন হয়না । অথচ স্পন্দিত ঘটে ক্রিয়াভাববুদ্ধিব আপত্তি ও হইবে না। 
কারণ ক্রিয়াভাব বুদ্ধি উক্ত ঘটে যেই যেই কালে হয় ক্রিয়। উৎপপ্প হলে সেহ সেই 
কালীন ঘট থাকে লা। অতএব ক্রিয়াভাবের সম্বন্ধ ন! থাকায় ক্রিয়াভাবুদ্ধি প্রম। 
হইবে ন।। এইকপে ক্রিয়াভাবের সম্বন্ধ যদি অধিকরণ স্বরূপ হয়, তবে ক্রিয়াভাব 
আক্কাশে থাকে উহার সম্বন্ধ ও অধিকরণ যে আকাশ তৎস্বরূপ্ট হইবে স্ুতবাং 
ক্রিয়াভাব ও আকাশ ইহাদের সম্বন্ধ আাকাশ । আকাশ নিত্য হওয়ায় নিতা সম্বন্ধ 
বলতে মাকাশ ও হবে । স্থৃতরাং আকাশে দমবায় লক্ষণের অতিব্যাপ্ধি হয়। 
এইশ্পে আপত্তি হইতে পারে যে._পৃরবেবোক্তযুক্তিবশত: ঘটে ক্রিয়াভাবের 
সমবায় সম্বন্ধ হঈতে পাবে লা। কিন্ত আকাশে ক্ৰিয়াভাবের লমবায় সম্বন্ধ স্বীকার 
করিলে ক্ষতি কি? উত্তরে বক্তব্য এই যে স্থির ঘটে, ও আকাশে ক্রিয়াভাবের 
একজাতীয় সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হইবে । কারণ ক্রিয়াভাববান এইট বুদ্ধির বিষয় 
যেমন স্থির ঘট হয় তদজ্রূপ আকাশও হয়। একজাতীয় সম্বন্ধ না হইলে উদ্ভয় এক 
বুদ্ধির সিষয় হইতে পারে না। যেমন অন্রিষান্‌ এই বুদ্ধিতে হখন সম্বন্ধ হিসাবে 


১০ দর্শন 


সংযোগ বিষয় হয় তখন পর্ধত মহানস প্রভৃতি অর্থাৎ যেখানে সংষোশাসন্থন্ষে 
বন্ধি আছে তাহাদের সকলকেই উক্তবুদ্ধির দ্বার! বুঝাইবে। আবার যখন অগ্নিমান, 
এই বুদ্ধিতে সম্বন্ধ হিসাবে সমবায় বিষয় হয় তখন সমবায় সন্বচ্ধে অপ্রির আশ্রয় 
যে অগ্নির অবয়ব তাহাই উক্ত বুদ্ধির বিষয় হয়। কিন্তু একটিমাত্র বুন্ধিদ্বারা সংযোগ 
সম্বন্ধে অমির আশ্রয় ও সমবায় সম্বন্ধে অগ্নির আশ্রয় এই উভয়কে কখনই বুঝায় ন)। 
এই প্রকার ক্রিয়াভাববান্‌ এই এক বুদ্ধির দ্বার! স্থির ঘট ও আকাশ এই উভয় 
বুঝাইতে পাবে না যদি স্থির ঘটও আকাশ এই উভয়ত্র ক্রিয়াভাবের একজাতীয় 
সম্বন্ধ না থাকে । অতএব ক্রিয়াভাবের উভয়ত্র একক্ঞাতীয় সম্বন্ধ দ্ৰীকার করিতে 
হইবে । আতএক অবিকরণরূপ স্বরূপ সম্বন্ধে সমবায় লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয় । 
এই প্রকার মাধেয়রূপ স্বরূপ সম্বন্ধেও উক্ত লক্ষণের সর্তিব্যাপ্তি হয়। বেমন গুণে 
জ্রবান্বের অভাব থাকে । উক্ত অভাবের স্বরূপ সম্বন্ধ ড্রবাত্বের অভাবাস্মক উহাকে 
অধিকবণস্বরূপ বলিবার প্রয়োজন নাই। আধিকরণাস্নক বলিলে অধিকরপতোদে 
সম্বন্ধ ভিন্র ভিন্ন বলিতে হয় তাহার অপেক্ষায় ভ্রব্যত্বাভাবকে সম্বন্ধ বলিলে একটি 
সম্বদ্ধের দ্বারাই উপপত্তি হয় ।  জুব্যত্বাভাৰ নিত্য সুতরাং তদাত্মকম্বরূপ সম্বন্ধও 
নিত? ইপে। এই স্বরূপ সম্বন্ধে সমবয়লক্ষপের অভিন্যাপ্ডি হয় । 

এই সকল দোষ বারণ করিবার জন্য সমবায়ের লক্ষণ নিয়লিখিতরূপে পর্যাঝসিত 
করিতে হইবে ।-_প্রতিযোগ্যন্থযোগিভিন্নদেদতি নিত্যত্বেসতি প্রান্তিবং সমবায়বম্‌।” 
স্বরূপ সম্বন্ধ প্রতিযোগী অথব। অসুযোগীম্বক্ষপই হয়। অতএব স্বক্ূপসন্বন্ধে প্রতি- 
যোগাচ্ছুযোগিভিল্লক্ত নাথাকায় পূর্ব্বোক্ত অতিপ্রসঙ্গের সন্তাবন। নাই। 

এই লক্ষণের উপর পুনরায় আশ্রক্ষা হইতেছে বে,_এই লক্ষণও সমীচীন লহে। 
কারণ এই লক্ষণে পদ ও পদার্থের শক্তি নামক সম্বন্ধে অতিব্যাপ্ডি বারণ করিবার জগত 
প্রাণ্চিপদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ অর্থ কর! হইয়াছে । এবং পূর্বে বল! হইয়াছে, যে বন্তহয় 
দেশ বা কালের দ্বারা ব্যবতিত নয় এইরূপ বন্তহুয়ের সম্বন্ধ সাক্ষাৎ সম্বন্ধ । কিন্তু 
চিন্তা কৰিলে দেখ। য় যে এইরূপ বহু সম্থস্কী আছে যাহার! দেশ ব। কালের দ্বারা 
বাবহিত নয় অথচ উহাদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ লাই । যেমন অগ্নির কপ ও উষ্ণত।। 
ক্ূপ ও উষ্ণতা এই উভয়ই অগ্রিতে থাকে । শগ্ভির স্থান বিশেষে উষ্চতা থাকে এবং 
অন্ত স্থান বিশেষে ক্ূপ থাকে এইন্সপ নহে ।। রূপ ও উষ্ণত। 'অগ্িরসর্ধবতর সমান 
ভাবে বিচ্চমাল । স্ততরাং উষ্ণতা ও ব্রপ দেশ ব্যবহিত নহে। এই প্রকার উহার? 
কালব্যবছিত ও নয় । কারণ আপ্রতে রূপ ও উঞ্চত1 একই সময়ে উৎপন্ন হয় এবং 
অন্িতে উভয় সমান কালস্থারী। সুতরাং রূপ ও উষ্ণতা কালব্)ঝছিত নহে। 


সমবায়লক্ষপ বিচার ১১ 


কিন্ত চাদের সাক্ষাৎ স্গন্ধ লাই । উহাদের একার্থসুমবেতন্ব অর্থাৎ স্বসনবায়ি 
সমবেতত্ব সম্বন্ধ ৷ স্বপদে কূপ বুঝিতে হইবে । তাহার সমবায়ী অগ্নি তাহার 
সমবেতত্ব উষ্ণতায় রহিয়াছে । 

ঘদি সংযোগ ও সমবায় এই অন্তর প্রাঞ্থিপদের অথ করা যায়, তবে উক্ত লক্ষণ 
হইবে “প্রতিষোগাম্থষোগিভিজধেসতি নিত্যত্বে সতি সংষে 'গসমবায়ান্ততর'রং সনবায়বম্ত 
এইরূপ । এই লক্ষণ সমবায় ঘটিত হওয়ায় আত্মাশ্্য় দোষ হষ্ট হয়। কারণ সমবায় 
জানিতে সমবায় জান! প্রয়োজন হইতেছে । এইরূপ হইলে উক্তলক্ষণেরদ্বার। সমবায়ের 
জ্ঞান কখনও হইতে পারে ন1। সমবায় বিষয়ে যাহারা অন্ঞ সমবায় বিষয়ে তাহাদের 
বুাৎপত্বির উদ্দেশে সমবায়ের লক্ষণ করা হইতেডে। উক্ত লক্ষণদ্বার! তাহাদের 
সমবায় বিষয়ে দ্যান হইবে । কিন্তু সমবায়ের লক্ষণ যদি সমবামগভিত হয়, তবে 
সমবায় ন! ভানিলে সমবায়ের লক্ষণ জান! যাইবে না। স্রতরাং দেখা যাইতেোতডে যে 
লমবায় জানিতে উক্ত লক্ষণ জানা আবশ্চক এবং উক্ত লক্ষণ জানতে সমবায় ভা!ন। 
প্রয়োজন, এইরূপ লমবায়জ্ঞানে সমবায়দ্ঞান অপেক্ষিত ভয় বলিয়া এই লক্ষণ 
কাত্বাশ্রয় দোষ তুষ্ট । 

এই সকল আপত্তির উত্তরে বর্ধমান উপাধায় বলেন__“সামান্থশন্তানে লতি 
সামান্তুৰ বিশেষবশৃন্ত ভাবন্থং সমবায়ত্স্ সমবায়ের লক্ষণ এইরূপ করিতে হইবে 
দ্রবা, গুণ, কর্শ্ম সামান্য, বিশেষ, সমসায় ও অভাব নৈশেধিক মতে এই সপ্ত পদার্থ । 
ইহাদের মধ্যে দ্রব্য, গুণ, কর্শ্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায় এই ছয়টি ভাব পদার্থ। 
লক্ষণ প্রবিষ্ট ভাবত্ব বিশেষণের দ্বার! অভাবের ব্যাবৃন্তি হইয়াছে। পূর্বোক্ত পদার্থের 
প্রথম তিনটির মধো অর্থাৎ দ্রব্য গুণ ও কশ্দের মধ্যে সামান্য নামক পদার্থ থাকে, 
উহার। সামান্তশৃন্ত নয়)  সামান্যশুন্তবর নিশেষণের দ্বারা দ্রব্য গুণও কর্শ্মের 
বা।বত্তি হইফাছে। সামাল্ত সামান্তত্বশূন্ত নহে, বিশেষ বিশেষতশৃন্ত নঙে। স্ততরাং 
লামান্ঠ রহিশেধবশূন্তৰ বিশেষণের দ্বার! লক্ষণটিকে সামান্ত ও বিশেষ হইতে ব্যাবৃন্ম 
কর হইয়াছে । সমবায়ে লক্ষণ প্রবিই সমস্ত বিশেষণ আছে । দ্রব্য, গুণ, ও কর্ম ভিয়ে 
সামান্য থাকেনা, সুতরাং সমবায়ে সামান্তশৃগ্চত্ব' আছে । সামান্য সামান্মভির অন্যত্র 
থ।কেনা, বিশেষত্ব বিশেষ ভিন্ন অন্যত্র থাকেনা, অতএব সমবায় সামাম্যত্পিশেষত্শৃল্য 
থাকে, ভাবরও লমবায়ে থাকে। স্বতরাং সমবায়ে উক্ত লক্ষণের সমন্বয় হইল । এই 
লক্ষণের পদপদার্থের শক্তিনামক সম্বন্ধে অতিব্যাণ্ডি হইবে না। কারণ দ্যায় 
বৈশেষিক মতে শক্তি ঈশ্বরের ইচ্ছা । ইচ্ছা গুণ পদার্থ উহাতে সামান্য থাকে 
লক্ষণপ্রবিষ্ট সামান্ত শুন্তত্ব বিশেষণ থাকেনা । 
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পুর্বলক্ষণ হইতে এই লক্ষণের বিশেব্ এই যে বিভুদ্ধয় সংযোগ স্বীকৃত 
হইলে ও উক্তলক্ষণের অতিব্যান্তি হইবে না। কারণ বিভুদ্ন্রস্ুংযোগ 'শুণপদাথের 
অন্তৰ্গত উহাতে সামান্যশৃশ্য নাই । 

রুচিদত্ত এই লক্ষপটিকে ও নিঞে।ব মনে করেন নাই । তিনি কিরপাবলীপ্রকাশ 
বিবৃতি নামক টীকায় বলিয়াছেন এইট লক্ষণ অস্তোন্যাশ্রয় দোবর্ষ্ট। কারণ এই 
লক্ষণে সামান্য শূন্য ও বিশেষত শূন্য এই ছুইটি বিশেষণ আছে। সামান্যাত্ব 
কইল নিতাতেসতি অনেকলমবেতত্ব, এবং বিশেধর নিঃপামাম্যব্খসতি একমাত্র 
সমবেতত্ব, এই হুইটিই সমবায় ঘটিত। অতএব সমবায় লক্ষণ সমবায় ঘটিত হওয়ার 
এই লক্ষণেও পূর্বের যায় অন্যোন্তাশ্রয় দোষ থাকিয়া যায়। 

এই দে।য বারণ করিবার অভিপ্রায়ে রুচিদত্ত সমবায়ের নিষৃষ্ট লক্ষণ বলিয়াছেন 
“সম্বন্ধিভেদেইপাভিল্লসন্বন্ধৰম” সমবারত্বম্‌। অর্থাৎ সঙ্থস্কী ভিঙ্গ ভি হইলেও থে 
সম্বন্ধ ভিগ্র হয় না তাহাই সমবায়। সংযোগাদি সম্বন্ধ সম্বস্ধী ভেদে বিভিন্ন। 
যেমন ঘট ও ভুতলের সংযোগ হইতে পট ও ভূতলের সংযেগ ভিন্ন । ঘট-ভুতল 
সংযোগের সন্বন্ধী ঘট ও ভূতল এবং পট ভূতল সংযোগের সন্বদ্ধী পট ও ভূতল । 
উভয়র অমুযোগীক্ধূপ সন্বন্ধী হৃত প্রতিযোগীরূপ সন্বন্ধী প্রথমটির ঘট অপরটির পট । 
একট ভূতলে ঘট ও পট সংযোগ সন্বন্কে থাকে । কিন্তু উহাদের সংযোগ ভিন্ন ভ্রিল্ল। 
প্রতিষোগীরূপ স্বন্ধীর (ঘট ও পটের) ভেদবশত: সংযোগ সম্বন্ধ বিভিন্র। এইরূপ 
একটিই থট কখন এতদ্‌গৃহে থাকে, আবার কখনও অন্তপ্ৃহে থাকে। এই স্থলে 
প্রতিযোগীঘট এক হইলে ও অহুযোগী এতদ্পৃহ ও অশ্যসৃহ ভিন্ন হওয়ার অন্থযোগী- 
রূপ সম্বস্ধীভেদ বশতঃ এতদ্পৃছের ঘট সংযোগ ও অন্যগৃতের ঘট সংযোগ বিভিন্ন । 
আনগুযোগী ব। প্রতিযোগীর মধ্যে একের বিভিন্নতাদ্বারা্ট সংযোগ সম্বন্ধ ভিন্ ভিন হয়, 
উভয়ের বিভিন্নতাদ্ধ।র4 সংবোগ যে ভিন্ন হইবে ইহ। বলাই বান্থল/ । স্বরূপ সম্বন্ধ 
অন্ষোগী বা প্রতিযোগী আত্মক সুতরাং অনুযো।সী ব। প্রতিযোগী ভেদে শ্বরূপ সম্বন্ধ 
ভি ভিন্ন হইবে । সমবায় কিন্তু অন্থযোগী ব। প্রতিযোগী ভেদে ভি হয়না । যখ। 
পৃথিবীতে রূপ ও বায়ুতে স্পর্শ একই সমবায় সম্বন্ধে কে । প্রথম স্থলে পৃথিবী 
অনুযোগী ও রূপ প্রতিযোগী, দ্বিতীয়স্থলে বায় অন্থষে।গী ও স্পর্শ প্রতিযোগী ) 
অনুযোগী ও প্রতিযোগী উদ্দয়ের ভেদ-খাকিলেও পৃথিবীতে কূপ ঘেই সমবায় সম্বন্ধে 
থাকে বায়ুতে স্পর্শ ও সেই সমৰায়সম্বন্ছে থাকে । সুতরাং অদ্রযোগী প্রতিযোগী 
ভেদে ও সমবায় সম্বন্ধ অভিল্গ। এইরূপে অন্যোগী প্রতিযোগী ভেদেও যেই 
সম্বন্ধ অভিন্প হয় সেই সম্বদ্ধই সমবায় । এখানে আপত্তি হইতে পারে যে,_পদও- 
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পদার্থের সম্বন্ধ যে শক্তি তাহ। ঈশ্বরের উচ্ছা। ঈশ্বরের ইচ্ছা সর্ব বিহয়ক এক । 
স্থতরাং ঘট ও ঘট পদের সম্বন্ধ যে শক্তি তাহাই পট ও পট পদের সম্বন্ধ । অতএব 
সম্বন্ধীভো,দও ঈশ্বরের ইচ্ছারূপ শক্তি অভিন্ন হওয়ায় শক্তি সম্বন্ধে সমবায় লক্ষণের 
অতিন্যান্তি হয়। উতরে বক্তব্য এই যে,_ যদিও “ঘটপদাৎ ঘটোবোচ্ধব)ঃ" “পটপদাৎ 
পটোবোন্কব]ঃ” ইত্যাকারক য।বৎবস্যব্যিয়ক ঈশ্বরের একই ইচ্ছ। । তথাপি “ঘহটপদাৎ 
ঘটোবোদ্ধবাঃ” এইরূপ ইচ্ছাই ঘট পদ ও ঘটের শক্তি নামক সম্বন্ধ, এবং “পটপদাৎ 
পটোসবোদ্ধবাযঃ" এইক্প ইচ্ছা পট ও পটপপণ্রে শক্রিসন্বহ্ধ | অথাৎ প্রথমটি 
ঘটপনজগ্রবোধবিধয়হপ্রকারতানিকূপিত. ঘটবিশ্েত্যতাশালী ইচ্ছা, দ্বিতীয়টি 
পটপদজগ্তপে[ধবিষয়হ প্রকারতানিকপিত পটবিশেষ্যতাশালী ইচ্ছা । বিশেধ্যভূত 
ইচ্ছার স্বর্ূপত্তঃ কোন ভেদ ন! থাকিলেও বিশেষণভুত ঘট ও পটাদি ভেদে শিশিষ্ট” 
'ইচ্চ! ভিল্ল ভিন্ন ইইবে। যেমন আকাশ স্বরূপতঃ অভিন্ন হইলেও ঘটাকাশ পটাঝাশ 
ভিন্ন ভিন্ন হয়। ঘট ও পটক্ূপ বিশেষণের ভেদ বশতঃই এই স্থলে বিশিষ্ট সাহ।শ 
(ঘেটাকাশ পট[কাশ) বিভিন্ন। অথবা আত্র ইন্দিয়কে আক।শ বল। হইয়াছে ৷ 
আকাশ স্বরূপ: এক অথচ শ্রেত্র ইত্ত্রিয় প্রতিদেহ ভেদে ভিন্ন ভিল্ন। এইস্যালে 
সমাধানে বলা হইয়াছে যে,_এক একটি কর্ণশছুলীবিশিষ্ট আকাশ এক একটি 
শ্রোত্র। শ্ুতরাং বিশেষ্য আকাশ স্বরূপতঃ অভিন্ন হইলে ও কর্ণশদুলীরূপ বিশেষণের 
ভেদ বশতং বিশিষ্ট শ্রোত্র ভিল্ল ভিন্ন হয়। সেই প্রকার বিশেষ্য ঈশ্বরের ইচ্ছা 
ম্বরূপতঃ অভিন্ন হইলে ও ঘটপদদশ্থবোধধিষয়ব প্রক।রতানিকূপিত ঘট বিশেষ্যত্ব ও 
পটপদজ্গ্যবোধবিষয়ৰ প্রকারত! নিকুপিত পট বিশেষ্যর প্রভৃতি বিশেষণের ভেদ 
হশতঃ তৱতদ্বিশেষণ বিশিষ্ট ইল্চাও ভিল্প ভিন্ন হইবে । সুতরাং সম্বন্ধী ভেদে শক্তি 
ভিন্ন হওয়।য় শক্তিতে এই লক্ষণের অতিব্যাপ্তি নইবে না। 
কেহ কেহ “নিত্য সম্বন্ধত্বং সমবায়হম্”প ইহাই সমবায়ের লক্ষণ বলেন । 
পূর্ব্বোক্ত বাচ্য বাচকভাবে এই লক্ষণের অতিব্যাপ্তি বারণ করিবার জন্ত এট লক্ষণের 
ধ্যাথয। তাহারা একটু অন্তপ্রকার করেন। ঠাঁহার। বলেন ফে__লক্ষণ প্রবিষ্ট নিত্য 
বিশেবণটি সম্বন্ধাংশে বিশেষণ নহে । পরন্ত উহ। সম্বন্ধত্থে বিশেষণ অথ্যৎ নিত্য মে 
সন্বন্ধত্ব তাহাই সমবায়ব। অভিপ্রায় এইযে, যে পদার্থের সম্বন্ধত্ব নিত), অর্থাৎ 
যাহ। সর্ববদ[ই সম্বন্ধ কখনও সম্থন্ৃভিস্থ (সম্বন্ধ) হয় লা তাহাই সমবায় । অপরাপর 
সম্বন্ধ হইতে সমব৷য় লম্বন্ধের বৈশিষ্ট্য এই যে, সমবায়ভিন্র অন্ট সম্বন্ধ 
সম্বন্ধান্তর সাপেক্ষ । সমবায় ভিন্ন অন্ত সমস্ত সম্বন্ধেইই আন্দ্রয়ের সহিত অপর একটি 
সন্গন্ধ আবন্তক। কিন্তু সমবায়ের এপ্রকার কোন সম্বন্ধ অপেক্ষিত নয়। সমবায় 
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সন্বন্ধ।স্তরনিরপেক্ষ সম্বন্ধ । স্বুতরাং সমবায় ভিন্ন সংযোগাদির সম্বন্ধ মাপেক্ষিক । 
যেমন ঘট গৃহে সংযোগ সম্বন্ধে থাকে । এই সংযোগ হট ও গৃহ অপেক্ষায় সম্বন্ধ, 
আবার উক্ত ঘটগৃহসংযোগ সমবায় সম্বন্ধে গৃহে থাকে । এই সমবায় অপেক্ষায় উক্ত 
সংযোগটি স্বন্ধী । অতএব সংযোগের কোন বন্ত অপেক্ষায় সন্থদ্ধব এবং কোন বন্ড 
অপেক্ষায় সহ্বন্থীত । কিন্তু সমবায় কথন সন্বন্ধী হয় ন। সমবায় অপর কোন সম্বন্ধে 
খাকেন। ৷ সমবায় সম্বন্ধের জন্য সংযোগাদি সন্বন্ধের ম্যায় মপর কোন সম্বন্ধ অপেক্ষিত 
নয়। সুতরাং সমবায়ের মধ্যে কখনও সন্বন্ধীৰ লাই । উঠাতে সদাই সম্বন্ধত্ব থাকে 
এই পে সম্বন্ধত্বে যে সদাতনব অর্থাৎ সন্বন্ধিভিল্নত্ব তাহাই লক্ষণ প্রবিষ্ট নিতাবিশেষণের 
দ্বার! বিবক্ষিত। অতএব এই লক্ষণের তাৎপর্ধার্থ হইল “সম্বন্ষিভিন্নত্বং সমবায়ত্বম্‌।” 
অর্থ যাহ! সম্বন্ধিভিল্ল তাহাই সমবায়। পুরে বল! হুইয়াছে সমবায়ের কোন সম্বন্ধ 
নাই স্থৃতর।ং সমবায় সম্বন্ষিভিল্প । 


এই লক্ষণের উপর আপত্তি হইতে পারে থে সমবায়পদ ও সমবায়পদুদর 
অথ সমবায় এই উভয়ের মধ্যে বাচ্যবাচকভাব (শক্তি) সম্বন্ধ আছে। এই সম্বচ্ছের 
সন্বন্কী। সমবায়পদ এবং লমবায়ুপদের অর্থ সমবায় এই উভয়। অতএব সমবায় 
উক্ত সম্বন্ধেব সন্বন্কী হওয়।য় এই লক্ষণের অসম্ভব দোষ হয়। উত্তরে বক্তব্য এই যে,_ 
লক্ষনাস্তর্গত সম্বন্ধিপদের হার! আধেয়ত্বরূপ অর্থ বিঝক্ষিত। স্থতরাং “আ(ধেয়চ্ভিরত্বং 
সমবায়রম্ এই প্রকার লক্ষণ পর্যবসিত হইল। উক্ত লক্ষণ সমবায়ে সংঘটিত 
হওচায় অনস্ভব দোষ নাই। কারণ পদ ও অর্থের বাচ্য বাচকভাব সম্বন্ধ থাকিলেও 
উক্ত সম্থন্ধে আধারাধেয় ভাব নাই । যেহেতু বাচ)ত সম্বন্ধে পদ অর্থে থাকে, অথবা 
বাচকত্ সম্বন্ধে অর্থ পদে থাকে এইক্ডিপ আধারাধেক় বুদ্ধি কাহারও হয় না! অতএব 
সমবায় সাধেয়ভিন্ত হওয়ায় লক্ষণ নির্দ্দোত স্ুইল । 


উক্ত লক্ষণের বৃত্তি গগনাদিতে তিব্যাপ্তি হয়। যেহেতু অবুক্ত গগলা দি 
কোন সম্বন্ধে আবধেয় হয় না। অতএব আধেরভিন্ন ছয় । এই অতিব্যান্তি বারণ 
করিবার জন্য লক্ষণে সতিন্নত্ব বিশেষণ দিতে হবে । সুতরাং “সন্ভিন্নতেসতি আধেয়- 
ভিন্নন্বং সমবায় স্ব” লক্ষণ এইরূপ পর্য্যধসিত হইল । সন্তিয়ত্ব বিশেষণ দ্বার! গগনে 
খতিব্যাপ্তি বারণ হইবে , ” কারণ দ্রব্য, গুণ ও কর্শ্ম এই তিন প্রকার পদার্থে সত্তা- 
নামক জাতি থাকে । সামাস্ত, বিশেষ, সমবায় ও অভাবে সতত থাকে না। যে 
সকল পদার্থে সত্ত৷ থাকে তাহারাই সৎ । স্থতরাং দ্রব্য, গুণ ও কর্শ্ম এই তিন পদার্থ- 
কেই সৎ বল। হয়, উহারা সন্ধির নহে । গগনাদি অবুস্তি পদার্থ গুলি সবই দ্রব্যের 


সনবাহলক্ষণ বিচার ১৪ 


অন্তর্গত, অত এব স্কিন ন। হওয়ায় উঠাতে অতিব্যাপ্তি হটবে ন! । লমবায়ে সত্তানামক 
জাতি নাথাকায় সময় সন্ধিয়, সুতরাং উহাতে লক্ষণ সঙ্গত হইল ৷ 

পুনরায় আশঙ্কা এই বে,__সমবায় আধেয় ভিল্ল হয় লা। কারণ বাহার 
সম্বন্ধ যেখানে থাকেনা সেই সম্বন্ধে সেই বস্তও সেখানে থাকে লা। যেমন অগ্মির 
সংযোগ জলে থাকেন! সুতরাং সংযোগ সম্বন্ধে অগ্ভিও জলে থাকে না! এই নিয়ম 
অনুসারে দ্রব্যে যদি গুণের সমবায় না থাকে তবে দ্রবে। সমবায়সম্বন্ধে গুণ 
থাকিবে ল। ড্রবো সমবায়সন্থন্ধে গুপাদি খানে বলিয়াই দ্রব্যে গুণের লনবায় 
থাকে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে । দ্রব্যে সমবায় থাকিলে কোন সম্বন্ধেই 
থাকিবে, যেই সম্বন্ধে ভ্রব্যে সমবায় থাকিবে সমবায় সেই সম্বন্ধর আধেয় হঈবে। 
স্থৃতরাং সমবায়ে সাধেয়তিল্নত্ব নাথাকায় লক্ষণের অসম্ভব দোষ। 

এই বিষয়ে লিস্ধান্তী বলেন যে,_পমবায় দ্রব্যে আধেয় হয় ইহা ঠিক, কিন্ত 
সমবায় সমবায়ান্স কোন সম্বন্ধে ভ্রবো আধেয় হয় না। কারণ সনবায় যদি সমবায়াম্া 
সম্বন্ধে থাকে তবে উক্ত সমবায়ান্ড সন্বদ্ধের জন্য অপর একটি সম্বন্ধ অপেক্ষিত হইবে। 
এইক্সপে অনবস্থা দোষ অপরিহাধ্য । ইহ! বারণ করিবার জন্য সমবায়াকে সম্বন্ধাস্তব 
নিরপেক্ষ সন্বন্ধ বল! হয়। অর্থাৎ সমবায় স্বাত্মক স্বরূপ সম্বন্ধে থাকে | উহার জঙম্য 
অন্য {কোন সন্বদ্ধের অপেক্ষা নাই । সুতরাং সমবায় স্বায্মক স্বরূপ সম্বদ্ধের আধেয় 
হয়। উক্ত লক্ষণ প্রবিষ্ট আধেয়ভিন্ন্ব বিশেষণের হলি স্বভিগ্রসন্থদ্ধাধেয়ভিমতরূপ 
অর্থ কর! হয়, তবে আর অসম্ভব দোষ হয় না। কারণ সমবায় স্বাত্মক যে সমবায় 
সম্বন্ধ তাচ]রই আধেঞ হয়, স্বভিন্প সম্বন্ধের সাধেয় হয় লা । লমবায়ে স্বভিম সম্বদ্ধের 
'আধেয়ভিন্ থাকায় লক্ষণ সঙ্গত হইল; 

এই লক্ষণে ভাবন্ব বিশেষণ যোগ করিতে হইবে। আম্যথা অভাবে উক্ত 
লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে । কারণ নিতা বসন্ত মাত্রে জন্যত্বাভাব দ্বক্ূপসন্বন্ধে থাকে 
এই জন্কতাভাবের স্বরূপ সন্বস্ধকে অধিকরণ স্বরূপ বলিলে অখণ্ড নিত্য বছ্যর সম্থদ্ধত্ব 
ম্বীকারে গৌরব হয়। শাধেয়ডচ্কদ্বাভাব শব্বরূপ ঝলিলে জন্যহাভাব সকল 'মধিকরণে 
একটি থ।কায় একটি মাত্র জর ্যস্বাভাবকে সম্বন্ধ বলার লাহব। স্ুত্তরাং উক্ত জন্যত্বাভাব 
স্বাত্মক স্বরূপ সন্বন্ধের আধেয় হয়, স্থভিয় সম্বন্ধের আধেয় হয় ন! । ভন্যুত্বাভাবে 
ম্বতিন্ন সন্বন্ধাধে্য়েতিন্নত্ব ও স্তি থাকায় অতিব্যান্তি। লক্ষণে ভাবত্ব বিশেষণ যোগ 
করিলে উক্ত জশ্যত্বাভাবে ভাবন্ব নাথাকায় অভিব্যাপ্তি হইবে না। 

এই মতে লমবায়ের নিস্কষ্ট লক্ষণ হইল সন্চিন্ত্বে সতিশ্বভিন্নসন্বন্ধাধেয়েভিল্প 
ভাবত্বং সসবায়ন্বম্‌ ৷ 


বৌদ্ধ ধৰ্ম্ম ও বৌদ্ধ দর্শন - 


(পুর্ববাহ্থবৃত্তি ) 
স্রীতারকচঙ্দ্র রায় 


বিডি কৌন দাৰ্শনিক সম্ল্রদাত 


বৃদ্ধ প্রত্যক্ষ ভ্তানের উপর ভাহার ধর্দের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । অপ্রতাক্ষ 
বিষয়ে গবেষণা নিষেধ করিয়াছিলেন বলিয়া, এবং প্রত্যক্ষ জগতে আমাদের দৃষ্টি 
আবহ্ধ রাখিতে বলিয়াছিলেন বলিয়। বুদ্ধের মতকে প্রত্যক্ষ বাদ (৮০951015797) অথবা 
অভিজ্ঞতাবাপ (67008055657) বলা যায় । জগতে কোনও স্থায়ী বস্তুর কথ! তিনি 
বলেন নাই, পরক্ত জাগতিক সকল বসন্তই অনিত্য এবং সমূংপাদিক বলিয়া ছিলেন 
বলিয়া তাহার মতকে সমুতপাদিক বাদও ( Phenomenalism৷ ) বল। বায়। 
সক্রেটিসের মৃত্যুর পরে তাহার শিশ্যগণের মধ্যে তাহার মতের অর্থ লইয়। 
যেমন মতভেদের উৎপত্তি হইয়াছিল, বৃদ্ধের মৃত্যুর পরেও তেমনি তাহার শিশ্তাদিগের 
মধ মতভেদের উৎপত্তি হয়। তাহার প্রকৃত মত কি ছিল তাহা নিঙ্লারণ 
করিবার জন্য বহু সংগীতির অধিবেশন হয়। এই সকল সংগীতিতে সর্ববসপ্মত 
কোনও মীমাংস। হয় নাই। ফলে বৌদ্ধ সংঘ ছুই প্রধান ভাগে বিভক্ত হুইয়া পড়ে, 
হ্বীনবান ও মহাযান। উয় সম্প্রদায়ের বিভিন্র মত পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বিভ্বৃত 
হইজুছে। উভয় সম্প্রদায়ে কালক্রমে বহুবিধ দার্শনিক মতের উদ্ভব হয়। 
তাহাদের সকলের মতের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়! যায় নাই ইহাদের মধ্যে 
চারিটি প্রস্থান প্রসিদ্ধ লাভ করে : (১) বৈভাষিক, (২) সৌত্রান্তিক, (৩) যোগাচর 
"৪) মাধ্যমিক । প্রথম ছুইটি হীনযান প্রস্থান, শেষের দুষ্টটি মহাহান প্রস্থান । 
এই সকল মত কনিছের পরে সুসংবদ্ধ হুইয়। প্রচারিত হয়। বড়, দর্শনে এট 
সকল সতের উল্লেখ আছে ইহা হইতে ‘মনে হতডে পারে, বে ইহাবা যড়দর্শনের 
পূর্ববর্তী । কিন্তু মোক্ষমুার বলেন বে বৌদ্ধ সুব্রদিগের রচনাকালে 
যডদর্শনে যে সকল সত বিবৃত আছে তাহাদের অনুরূপ মত প্রচলিত ছিল । 
তাহার প্রমাণ এ স্মুত্রগুলির মধ্যে আছে। (Six Systems P. 119)1 সে 
যাহা হউক খ্ব্রীদ্ু দ্বিতীয় শতাব্দীতে উপরিউক্ত বৌদ্ধ দর্শনগুলি সুসংবদ্ধ 
ও লিপিবন্ধ হইয়াছিল ইহ! মনে করা যাইতে পারে) বুদ্ধের মৃতু)ুর পরে 


বৌদ্ধ ধৰ্ম্ম ও বৌদ্ধ দর্শন ১৭ 


তৃতীয় শতকে বৈভাবিক দর্শন, এবং চতুর্থ শতকে ( ববঃ পুঃ প্রথম শতাব্দী ) 
সোত্রাস্তিকদর্শন প্রসিন্ধে লাভ করিয়া ছিল। বুদ্ধের মৃত্যুর পাচ শতবৎসর পরে 
মাধামিক মতের উদ্ভব হয়, ইহ! আব্যদেবের গ্রন্থে লেখা আছে। যোগাচার 
সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাত! অসঙ্গ বৃ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর পৃর্বববন্তণ নহেন। বৃ্টীয় ৫ম, ৬ষ্ট 
এবং সপ্তম শতাব্দীতে শৌদ্ধদর্শন উন্নতির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া ছল । 


বৈভাষিক্ত দর্শন 

বুদ্ধ প্রতাক্ষের অতীত দশটি বিষয়ের আলোচন! নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন, 
এবং এই বিষয়ে কে।নও প্রশ্ন করিলে তিনি মৌনী থাকিতেন। তাহার শিক্ষাদিগের 
মধ্যে কাহারও মতে বুদ্ধের এই নিষেধ ও মৌনের মূলে ছিল ভাহার সংশয়বাদ 
(5cptici$m)-এই সকল বিষয়ে সত্য জ্ঞান লাভ কর! অসম্ভব, এই বিশ্বাস । 
কিন্তু কাহারও কাহারও মতে বুদ্ধের মৌন দ্বার প্রমাণিভ হয় না, যে বুদ্ধ 
ইউল্লিয়াতীত বিষয়ের অন্তিব অস্বীকার করিতেন অথবা প্রত্যক্ষের অতীত 
বিষয়ের ভ্তানলাভ অস্বীকার করিতেন। উত্দ্িয়াতীত বিষয়ে বর্ণলা কর। 
মলম্তব, ইহাই ছিল বুদ্ধের মত। বুক্ধ নির্বাণের অস্তিহ স্বীকার করিয়াছেন, 
এবং স্তাহ! লাত কর! সম্ভবপর ইহাও বলিয়াছেন । নির্বাণে যে অনুভূতি 
হয়, তাহা মতীস্দ্রিয় হইলেও বুদ্ধ তাহাকে পরম সতা বলিয়া বর্ণনা 
করিয়াছেন । বুদ্ধ অনেক সময় ঝলিতেন তিনি এসন অনেক বস্তুর অনুভব লাভ 
করিয়াছেন, যাহ! বহুদূরে অবস্থিত এবং যাহ। যুক্তি দ্বারা বুঝিতে পারা যায়। 
কেবল জ্।নীগণই তাহু। বুঝিতে সক্ষম । এই সকল বস্তুর যদি অত্তিন্ক ন! থাকিত, 
তাহ। হইলে বুদ্ধ তাহাদের কথ! বলিয়াছিলেন কেন? বুদ্ধ যাহার নিষেধ করিয়া- 
ছিলেন, তাহার শিপ্যদিগের অনেকে তাহার আলোচনায় লিবিষ্ট হইয়া অপ্রতাক্ষ 
দর্শনের স্বষ্টি করিলেন। এইক্পে ত্রিশটিরও অনধিক দার্শনিক প্রন্থানের উদ্ভব 
হয় । তাহাদের মধো বৈভাষিক, সৌত্রাস্তিক, যোগাচার ও নাধ্যমিক দর্শনই 
সর্ববাধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল । 

বৈভাবিক মত “অভিধর্»” পিটকের বিভাষা বা ভাস্তের উপরে প্রতিষ্ঠিত 
বলিয়া বৈভাবিক মাখা! প্রাপ্ত হইয়াছে) তাহাদের হিরোধী সম্প্রদায়ের ভাষ। 
শবিরুদ্ষভাবা” অথবা স্ববিরোধী বলিয়া ভ্রাহারা গণা করিতেন, এইজন্ ভাহারা 
বৈভাধিক নামে খ্যাত, উত্কাও কেহ কেহ বলেন। বৈভাবিকগণ স্ত্রপিটকের 
প্রামাণ্য অস্বীকার করেন এবং কেবল অভিধন্দ পিটকের প্র।মাণা স্বীকার করেন। 





দর্শন 


বৈভাবিক ও সৌন্রাস্তিক উভয় দর্শনই সব্বাস্তিবাদী দর্শন বলিয়। খ্যাত। 
স্ব্বাস্তিবাদ হেতুবাদ বলিয়। পরিচিত। বৈভাধিক ও সৌপ্রাস্তিক উভয় মতই 
উদ্তয় মতেই ভোতিক ও মানসিক উভয়বিধ পদার্থের বাস্তব অস্তিত্ব 


১৮ 


বাস্তববাদী । 


স্বীকৃত । 
সর্ব্বান্ডিবাদীদিগের স।ত খানা গ্রন্থ প্রসিদ্ধ । তাহাদের মধে] কাত্যায়নী 


পুত্র রচিত “জ্ঞানপ্রস্থান” প্রধান । এই গ্রন্থ বুদ্ধের মৃত্যুর তিন শত বৎসর পরে 
রচিত বলিয়া কথিত হয়। “মহাভাব্য*” নামে উহার ভাষ্য বসুসিত্র ও তাহার 
সহযোগী তিনশত অৰ্হঁৎ কৰ্তৃক কণিফ আহত সংগীতির অধিবেশনের পরে রচিত 
হয়। বস্মুবন্ধু রচিত “অভিধর্শ্ব কোষে” এই ভায্যের সারভাগ রক্ষিত আছে । 
যশো।মিত্র রচিত “অভিধর্শ্মকোষ বাখধ্য1, আর একখান! উল্লেখযোগা এস্থ। আশ্ব- 
ঘোষের “বুদ্ধ চরিত'* এবং আর্য্যস্থরের “ক্রাতকমাল!’” এই সম্প্রদায়ের গ্রন্থ । 
ভনস্ত, ধর্শত্রাত এবং ঘোষক ও এই সম্প্রদায়তুত্ত। 

বৈভাষিক দর্শন অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত । বিষয়ের সহিত ইন্দরিয়ের স্পর্শ 
হইতে লব্ধ জ্ঞানই অভিজ্ঞত1। অভিজ্ঞতা হইতে আমর! বাহা জগতের জ্ঞান লাভ 
করি। এই জ্ঞান সত্য । অনুমান দ্বার! বাহন বন্ধুর জ্ঞান লাভ হয় না। ধূম 
দেখিয়। অগ্রির অস্তিত্ব অনুমিত হয় সত্য, কিন্তু অতীতে অগ্নি ও ধূম একত্র দেঠ়িয়াছি 
বলিয়! অনুমান সম্ভবপর হয়। যে কখনও অগ্নি দেখে নাই, সে কখনও ধূম দেখিয়া 
অগ্নিয় অস্তিহ অনুমান করিতে পারে না। সৌত্রাস্তিকদিগের মতে বাহ্য বন্য 
প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয় নহে। তাহা যদি সত্য হইত তাহা হইলে তাহাদের 
মানসিক প্রতিকৃতি হইতে তাহাদের অস্তিত্বের অনুমান কর! সম্ভবপর হইত না। 
বাহা বস্তুর সহিত যাহার পরিচয় হয় নাই, তাহার নিকট বাহা বস্তুর মানসিক রূপ 
তাহাদের প্রতিকৃতি ব! চিহ্ন বলিয়া প্রতিভাত হইবে না । তাহা! স্বতন্ত্র বস্তর্ূপেই 
মনত হইবে । মনের বহিঃস্থ কোনও বস্তু হইতে উৎপন্ন বলিয়। তাহাদের অশ্ব 
হইবে না। স্ততরাং বিজ্ঞানবাদকেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে । বৈভাষিক 
মত বাহ্-প্রত্যক্ষ বাদ। 

বৈভাধষিক মত বাহ্জগত এবং মন উভয়ের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করে। 
মন বিষয়কে জানিতে পারে। আমাদের জ্ঞান মলের স্থষ্টি নহে-__আাবিষ্ষার 
(di5০০very/) ৷ অতীত, বর্তমান ও ভবিব্যৎ তিন কালেই বস্তুর স্থায়ী অস্ডিত আছে। 

বিষয় বাহা ও অভ্যন্তর ভেদে দ্বিবিধ। ভুত ও ভৌতিক বস্তই বাহ্য বিষয়। 
চিত্ত (বুদ্ধি ) এবং চৈত। বস্ত জাভ্যন্তর। ক্ষিতি, জপ-. অগ্নি ও বায়ু ইহারাই ভূত । 


বৌদ্ধ ধর্ম ও বৌদ্ধ দর্শন ১৯ 


ইছ।রা পরমাণুর সমবায়ে গঠিত ॥ পরমাণু পুজও ইন্্িয়গ্রাহ্ । কিন্ত প্রতেক পরমাণু 
অতি সুস্্। তাহাদের শ্বগগ্রভাবে গ্রহণ করা যায় নট পরমাণুগণ অবিভাজ্য ? 
মৌলিক হুতদিগের (নশ্রণ হইতে যে যৌগিক দ্রব্যের উৎপত্তি হয় তাহারাই 
ইন্দিয়গ্রাহা । প্রতোক পরমাণুর রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ এই চারি গুণ আছে । 
অনেক পরমাণু মিলিত হইয়। ইন্দ্রিয়গ্রাহা হয়। পরমাণুদিগের গুণ ভেদ নাই। 
প্রত্যেক জড়বস্তর মধ উপরি উক্ত চার হৃত থাকিলেও, কোনও কোনও বন্তুর মধ 
কোনও কোনও ভুতের গুণ প্রকাশিত এবং কোনও কে!নও ভূতের গুণ অপ্রকাশিত 
শক্য অবস্থায় থাকে। কঠিন বস্তুতে ক্ষিতিভুত, তরল বস্তুতে অপভূত, জলস্ত 
অগ্নিশিখায় অগ্নিহৃত প্রবল । বাহ্যত্রগৎ ছুই ভাগে বিভক্ত--ভাঞ্জনলোক ( জড় ) 
ও সব্বলোক (জীবলোক )। ভাঙঞনলে!ক জীবলে।কের প্রয়োজন সাধন কারে। 

বন্ুুবন্ধু তাহার অভিধশ্কোধে আাভান্তর ধর্মদিগকে (১) পঞ্চস্বন্ধ, (২) দ্বাদশ 
আয়ত__এবং (৩) অষ্টাদশ ধাতু-_এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন) বাহ্য ধর্ম্ম 
সুখ্যতঃ (১) সংস্কত (যৌগিক) এবং (২) অসংস্কত (অযুক্ত) এই ছুই ভাগে ‘বিভক্ত৷ 
এখানে ধৰ্ম্ম শব্দ “বিষয়” (০৮7০০) অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। অসংস্কত ধর্শ্ম তিনটি, 
(১) আকাশ, (২) প্রতিসংখ্য। নিরোধ ও (৩) অপ্রতিসংখ্যা! নিরোধ । আকাশ স্বধতেদ 
রহিত ও অসীম শাশ্বত এবং সর্বব্যাপী ভাব-বস্য । জড়ীয় ন! হইলেও ইচার অস্তিত্ব 
আছে।  প্রতায়ের (সহকারী কারণের_C০ndi৷i০n ) অভাব বশতঃ ধ্শ্মের 
অনুভব (৮০০-০৩:০5০৫1০৭, ) অপ্রতিসংখ) নিরোধ । যখন এক বিষয়ে প্রগাঢ় 
মনোধে।গ বশতঃ অন্য কোনও বিষয়ের অন্থভব হয় না তখন ইহার উদ্ভব হয়। 
অপরোক্ষ (অতীন্দ্রিয়) জ্ঞানের ফলই প্রতিসংখা-লিরোধ । ইহাই সর্ববাস্তিবাদীদিগের 
চরম লক্ষ্য। ইহাই নির্বাণ । ইহ। স্বন্ধবিঘুক্ত অবস্থা নহে । কেনন! স্কদ্ধদিগের 
পরমাণু অবিনশ্বর! আচার্য্য শঙ্কর অসংস্কত তিন ধর্মকে অবস্ত (অভাবাত্মক) 
বলিয়াছেন ॥ 

গ্রহণ (প্রতীতি-_৮৩:০৪০০1০7৯) এবং অধ্যবসায় (সম্প্রতী'ত_ Conception) 
জ্ঞানের দ্বার । গ্রহণ ত্বার! সত্যজ্্।ন লাভ হয়। ইহাতে কল্পনার স্থান নাই । 
কিন্ত এই জ্ঞ।ন পরিচ্ছিল্ন- নিদিষ্ট (০74০60১00) | অধ্যবসায় কল্পনাসিশ্রিত ; তাহ 
দ্বার সতান্ঞানলাত হয় না। কিন্তু গ্রহণ যদি নিই দ্রব্য, তাহ! হইলে তাহা 
সত্যজ্র।ন লাভ হয়, ইহ! বল! যায় কিক্ধপে ? 

যিনি 'গ্রহণ' করেন যিনি উপলব্ধি করেন-__ উপঙ্গক্ক!__তিনি বিজ্ঞান। বিচ্রানই 
চিত্ত অথব| মনের স্থায়ী তত্ব । স্মৃতি চিত্তের ধশ্ঘ বা গুণ। বর্ণ, রল, গন্ধ, স্পর্শ 


bd দন 


ও শব্দ (রূপ) ইহারাই ইস্দ্রিয়ের বিষয়, ইহাদের উপলক্ষির জন্য পঞ্চইন্ড্িয়। ইহাদিগকে 
গ্রহণ করিয়া ইন্দ্িয়গণ চিত্ত :এবং বিজ্ঞানের উদ্ধোধন করে 1 . ইন্জ্রিয়গণ তাহাদের 
গ্রাহ্য বিষয় ভিন্ন ভিন্ন রূপে গ্রহণ করে, বিবিধ বর্ণের ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান । বিবিধ 
শব্দেরও ভিল্র ভিন্ন জ্ঞান হয়। কিন্তু মন দ্বারা তাহাদের সামান্ের জ্ঞানও হয় 
শিক্প ভিন্ন বর্ণের জ্ঞানের, ভিজ ভিন্ন শব্দের জ্ঞানের সঙ্গে তাহাদের সামান্টের জ্ঞানও 
হয়। চিত্ত, মন ও বিজ্ঞান এক ও অভিন্ন । 

সব্ব্বাস্তিবাদীদিগের কাহারও কাহারও মতে কারণ ও কাধ) একই বস্তুর হই 
রূপ। জল, বরফ ও বাষ্প একই বস্ত। বরফ ও বাষ্প জলেরঈ ভিন্ন ভিন্ন অবস্থ) 
এই সকল অবস্থা ক্ষণস্থায়ী । কিন্তু যে বস্তু এই সকল অবস্থাপ্রাপ্ত হয়, তাহ! 
চিরস্থায়! । তাহাই কারণ । কারণের ধ্বংস নাট, কিস্তু যবন তাহ! কাধে 
পরিবত্তিত হয়, তখন নূতন নাম গ্রহণ করে । 


(সীতাত্তিক দর্শন 
বৈভাষিক দর্শনের প্রায় সৌত্রাস্তিক দর্শনও সব্বান্তিবাদী ৷ লৌত্রাভ্তিকগণ 
তাহাদের দর্শন স্ুত্র-পিউকের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া! দাবী করেন । উহা হইতে 
শৌত্রাস্তিক নামের উৎপত্তি । এই দর্শন বাহ্যান্থুমেয়বাদ নামেও পরিচিত । কেনন! 
ইহাতে বাহাবস্থা অস্থুসানগম্য কলিয়। স্বীকৃত। বাহাবন্ত এই মতে প্রত্যক্ষের বিষয় 


হয়লা। 

সৌত্রান্তিক মন এবং বাহ্যবস্ত উভয়ের স্বতস্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করেন। 
বাহ্বন্র অস্তিত্ব স্বীকার লা করিলে, বাহ্যবস্তরূপে তাহাদের যে প্রত্তীতি হয়, তাহার 
ব্যাখ্যা কর। যায় ন! । কেহ যদি কখনও কোনও বাহাবস্ত প্রতাক্ষ করিয়। ন! থাকে 
তাহা হলে “বিজ্ঞান বাহ্াবহ্যরূপে আবিহূ'ত হয়”-_এ কথ। তাহার পক্ষে বল? 
সম্ভবপর হয় না। “বন্ধা! মাতার সন্তান” যেমন অর্থহীন, বাঙশ্কবস্থ প্রত্যক্ষ না হইলে 
প্বাহাবস্ত সদৃশ’ বাক্যও তেমনি অর্থহীন হইয়া পড়ে। বিজ্ঞানবাদিগণ বাহ বস্ত্র 
অস্তিত্বই যখন স্বীকার করেন নম তখন তাহাদের মুখে “বাহ্াবহ্কর মতে” অর্থহীন । 
বিশ্কান ও তাহার বিষয় সমকালীন অর্থাৎ একই সময়ে আবিভূণভ হয। বলিয়! বিজ্ঞান 
বিষয় রূপে পরিগণিত হয়, বিজ্ঞানবাদীদের এই যুক্তির মূলে কোনও প্রমাণ 
নাই, কেননা যখনই কোন বস্তু প্রত্যক্ষের বিষয় হয়, তখন সেই বন্ত বহির্জগতে 
স্থিত, এবং তাহার বিজ্ঞান মনে অবস্থিত বলিয়া বোধ হয়। বজ্র প্রতীতির আরম্ভ 
হইতেই তাহ! বিজ্ঞান হতে ভিন্নক্তপে আন্ুভূত হয়) প্রত্যক্ষের বিষয় যদি 


বৌদ্ধ ধৰ্ম্ম ও সৌদ্ধ দর্শন ২১ 


বিজ্ঞান হইতে অভিন্ন হইত, তাহা হইলে প্রত্যক্ষকারী বলিত “অ।মি ঘট” । যদি 
কোনও বাহাবস্তার অন্তিৰ ন! থাকিত, তাহা হইলে ঘটের বিজ্ঞান ও পটের বিজ্ঞানের 
মধ্যে কোনও পার্থকা খাকিত না । বিজ্ঞান রূপে উভয়ে এক, কিন্তু নিষয়রূপে ভিন্ন । 
উভয়ের বিজ্ঞানের মধ্যে যে পার্থক্য, ঘট ও পট পিভ্ৰান বাহ্য ন! হইলে এই পার্পক্যের 
কোনও কারণ থাকিত না। বিজ্ঞানের বাসা বিষয়ই বিভিন্ন বিজ্ঞানের মধো 
পার্থক্যের কারণ। 

নৌত্রান্তিকদিগের মতে বাহ্যবস্তুর অন্তিহ আমর। অবগত হই অনুমান ছ্বারা। 
তাহার! প্রতাক্ষের বিষয় নহে । বিজ্ঞান বাহাবস্থর রূপ ধারণ করে, আমর। সেই 
রূপের জ্ঞান লাভ করি, এবং তাহার কারণ স্বরূপ বাহ্যবস্তর শস্তিত্ব অন্থমান করি। 
শুধু মনের উপর বাস্ববস্তু॥ জ্ঞান নির্ভর করে না। তাহার সহকারী কারণও আছে। 
মন, ইন্দ্রিয় ও বাহৃবপ্ব থাকিলেই বাহৃবস্তযর জান হইবে না। চক্ষু দ্বার। দৃষ্টি জ্ঞানের 
জন্য আলোক, বস্তুর দর্শনোপচোগী অবন্থ/ এবং তাহার দর্শনযোগা পরিমাণ ন! 
থাকিলে দৃষ্টিজ্ঞান হইবে না। অপ্তাস্য ইন্দ্রিয় সম্বন্ধেও এইরূপ । এই সকলের সহযোগে 
সনে বস্তুর যে বুপ উৎপন্ন হয়, বস্ত তাহার কারণ রূপে অস্থমিত হয়। বস্তু নিচ্ছে 
জ্ঞানের মধো প্রবেশ করে না। মন যাহ! অব)বঙ্ছিত রূপে অনুভব করে, তাহ! বন্ধ 
নহে, তাহার জ্রপ, কিন্ত মনের উপর যাহার ক্রিয়ার ফলে মনে তাহার রূপ উৎপন্ন হয়, 
সেই বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব ক্ষণিক । সকল বস্তুই ক্ষণিক, কিন্ত বস্তু যদি ক্ষণিক হয়, তাত। 
হইলে তাহ। স্থায়ী বলিয়া অনুস্থত হয় কেন? ইহার উত্তরে লৌগ্রান্তিকগণ বলেন 
ক্ষণিক বম্ভুর প্রতিবিশ্ব একটির পর একটি অতি দ্রুত গতিতে বুদ্ধির মধ্যে প্রবেশ 
করে বলিয়! এই ভ্রমের উৎপত্তি হয়। 

বাহাসত্বর স্বান সম্পর্কে বৈভাবিক মত সৌত্রান্তিক মত হইতে ভিন্ন। 
বৈভাবিক মতে যখন কোনও বৃক্ষের স্বান হয়, তখন বুক্ষটির অবয়ব দেখি, বৃক্ষের 
প্রতিবিশ্ব দেখি না । 

মৌত্রাস্তিকগণ '্ৰ-সংবিদের (5৩1(-5577568051505$ ) স্তি স্বীকার 
করেন। তাঁহাদের মতে চিন্তা ( মনন ) আপনার চিন্তা করিতে পারে। অঙুলির 
অগ্রভাগ নিজকে স্পর্শ করিতে পারে না বটে, কিন্তু প্রদীপ যেমন অন্ত বন্ত 
মালোকিত করে, তেমনই আপনাকেও আলোকিত করে 

বস্থমিত্রের অভিধশ্মকোষের ভাম্তকার যাশ্ামিত্র ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বান্ধে 


অলো5না করিয়াছেন। তিনি বলেন ঈশ্বর, পুক্তষকার বা প্রধান কেহই জীবদিগের ; 


স্থষ্টি করে নাই । মহাদেব, বাসুদেব অথবা অন্য কেহ বদি সৃষ্টির একমাত্র কর্তা 


২২ দর্শন 


হইতেন, অথবা পুরুব অথবা জড় প্রকৃতি যদি স্ুষ্টির কারণক্কপে বর্তমান থাকিত, 
তাহা হইলে জগত ক্ৰমে ক্রমে অভিব্যক্ত হইত না, তাহার সমস্ত অভিব্যক্তি এক সঙ্গে 
হইত । কারণ থাকিলেই তাহা হইতে কার্য উদ্‌হৃত হুইবে। স্থতরাং এরূপ 
কোনও সময়ই ছিল ন। যখন জগতের কারণ হইতে তাহার কাব্য জগৎ উৎপন্ন 
হয় নাই । আমরা দেখিতে পাই সকল জীব একসঙ্গে উদ্ভুত হয় নাই, ক্রমে ক্রমে 
উদ্ভূত হইয়। আসিতেছে । স্থতরাং জগতের কারণ স্বক্কপে একমাত্র কারণের 
কম্পন! না করিয়। কারণ শ্রেটীর (9৩715 ০ ০8555 ) কল্পনা! করিতে হয়। 
বিভিন্ন সময়ে ঈশ্বরের ভিগ্ল ভিন্ন ইচ্ছ। হুইভে ভ্রগতের উৎপত্তি হইতেছে যদি বল, 
তাহ! হইলে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন ইচ্ছ[কেই জ্রগতের করণ বলিতে হয়। 
স্থতর]ং এক আদিকারণের কথ বচ্ছন করিতে হয়। আবার ঈশ্বর ত্বৈতরহিত এবং 
এক বলিয়? তাহার বহু ইচ্ছাও একই সময়ে ভিন্ন উদ্ভূত হইতে পারে না। জগতের 
অভিব/ক্তির আদি লাই, ইহাই বৌন্ধদিগ্সের সত। 


যোগাচাত বা বিজ্ঞাববাদ 


অসঙ্গ (আধ্)সঙ্গ) এবং তাহার ভ্রাতা বনথবন্ধু বিজ্ঞালবাদের প্রবর্তক । প্রসিদ্ধ 
দিঙনাগ ছিলেন বন্থুবন্ধুর গুরু । অসঙ্গ সর্বধান্তিবাদী দর্শনের আচার্য্য [ছু/লেন। 
পরে তিনি ঘোগাঢারের প্রতিষ্ঠা করেন। তাহার “ফোগাচার ভুমিশাজ্ এবং 
“মহাযান স্থআ্রালংকার” গ্রন্থে ও শেষোক্ত গ্রন্থের স্বরচিত ভায্যেও যোগাচার মত 
ব্যাখা।ত হইয়াছে । কাহারও কাহারও মতে বন্ুবন্ধ ও অসঙ্গ খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর 
শেষভাগে, কাহারও কাহারও মতে পঞ্চম শতান্দীর শেষভাগে প্রাহুহুত হইয়া 
ছিলেন। কেহ কেহ তাহাদিগকে তৃতীয় শতাব্দীতেও স্থাপিত করিয়াছেন । কনৌজ- 
রাজ হর্ষবন্ধন বস্ুবন্ধুর শিশ্কা গুণপ্রভার শিশ্য ছিলেন। বস্থবন্ধু প্রথমে হীনযান 
সম্প্রদায়তুক্ত ছিলেন এবং তখন “অভিধশ্কোব'' রচনা! করেন। মহাযান মতে 
দীক্ষিত হইয়া তিনি মহাযান মতের কয়েকখানি ভাষ্যের ব!খ্য। করিয়/।ছিলেন। 
অশ্বথোধও যোগাচার সম্প্রদায়তুক্ত ছিলেন । “সহাব।ন-শ্রন্জোৎপাদক” ভাহার 
প্রধান গ্রন্থ । জাপানী অধ্যাপক সুজুকী ইংরাজী ভাষায় এই গ্রন্থের অনুবাদ 
করিয়াছেন । অশ্বঘোষ ত্রবহ্মদ বংশে অস্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং কণিকের গুরু 
ছিলেন । কণিক্ষ খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর লোক । সঅশ্বঘোষ রচিত বুদ্ধ চরিত একখান। 
প্রসিদ্ধ প্রচ্থ, তাহার “লস্কাবতারন্ত্রে'” লক্কা(ধপতি রাবণের সহিত বুদ্ধের সাক্ষাৎ" 
কার বলিত হইয়াছে । “অভিসময1লংকারালে!ক” এবং ‘“বোধিসস্বতূমি” যোগাচার 


বৌদ্ধ দর্শন ও বৌদ্ধ ধৰ্শ্ব ২৩ 


সম্প্রদায়ের অন্ত ছইখান। প্রসিদ্ধ গ্রন্থ । এই মতে চরম সত্য বা বোধ কেবল 
যোগলভ্য । এইজন্য ইহার নাম যোগাচার । 

নন্দ, দিওলাগ, ধন্মপাল এবং শীলভদ্র যোগাচার সম্প্রদায়ের আচার্য্য ছিলেন। 
শীলভত্র নালন্দ| বিশ্ববিষ্ঠালয়ে অধ্যাপনা কহিতেল । উউয়ান চুয়াং তাহার নিকট 
বৌদ্ধশাস্থব অধ্যয়ন করিয়।ছিলেন। শম্টায়বিন্দু স্থভাষিত সংগ্রহের” রচয়িতা 
দিত.ল।গ বন্থবন্ধুর শিষ্য ছিঙ্গেন। কালিদাসের নেবদূতে “দিডল।গান।ম্‌ পথি 
পরিহরন্‌ স্থুলহত্তাবলেপান্” এই চবণ দিঙ_নাগকে লক্ষ্য কনিয়া লিখিত হইয়া 
ছিল, ইহ! কাহারও কাহারও মত । 
সৌত্রান্তিক মতে বাহ্য জগতের অস্তিত্ব নাছে। কিন্তু বাহা আগত প্রত্যক্ষের বিষয় 
লছে। যাহা আমাদের প্রত)ক্ষ বিষয় তাহা আমাদের মানসিক অবস্থ।, এবং এই 
মানসিক অবস্থার কারণরূপে আমর! বাহা জগতের অন্রমান করি । যোগাচার মতে 
বাগ জগতের অব্যিহ নাই । যাহা আমরা রহ জগৎ বলিয়া অনুমান করি, তাহার 
স্থিতি আমাদের মনের মধ্যে, তাহার। মনের অবস্থা, মনেই উৎপন্ন ও বিলীন হয়, 
মলের বাহিরে তাহাদের কে।নও উৎপাদক কারণ আছে, ইহ! মনে করিবার হেতু 
নাই। আমাদের বিজ্ঞানের (95559855655) হইটি ক্রিয়া--খ্যাতিবিল্ঞান ও 
বস্তুব্কিল্পবিন্রান, জ্ঞাত বিষয় ধারণ এবং তাহাদিগকে স্ুবিষ্যন্ত করা। এই 
দই ক্রিয়। ‘'অভিঙ্ন লক্ষণ ও অস্যোম্তহেতুক’”, একটি হইতে অঙহ্বটিকে পৃথক কর! 
বায় না । অনাদি কাল হইতে এই ক্রিয়া! চলিয়া আসিতেছে। "বাসলা”ই 
ইহাদের হেতু । বহুবিধ বাসনার নিরোধ করিতে পারিলে মনের এই ছুই ক্রিয়!ও 
বন্ধ করিতে পার। যায়। নতুবা ইহার! চলিতে থাকিবে । আমাদের সমুতপাদিক 
আগতের জ্ঞানের মধো কোনও সত্য নাই, ভাহা। "নিংস্বভাব” | তাহ। মায়ার সি, 
মরীচিক! ও স্বপ্নের মতা । মনের বাহিরে কোনও বস্তুই নাই, হা বাহিরে আছে 
বলিয়। মনে হয় তাহা! স্বচিত্ৰের স্থষ্টি। অনস্তকাল হইতে চিত্ত এই স্থপতি করিয়া 
আসিতেছে । শ্গ্টিকারী এই চিত্ত “উৎপাদক-স্থিতি-ভঙ্গ”বম্দ্ধিত_ ইহার উৎপত্তি 
নাই, স্থিতি নাই, নাশও নাই । ইহার নাম*“আলয়-বিজ্ঞ।ন”। যে সকল জন 
উদ্ভুত হয় তাহাদের ব্য।খ্যার জন্য আললয়-বিজ্ঞানের অস্তিত্ব কম্পিত হুয়। ইহার 
নিজের স্বরূপ কি তাহ! আমাদের অজ্ঞাত । 

মনের বাহিরে স্থিত কোনও বস্ত হারা যদি সমূৎপাদদিগের জ্ঞানের উৎপত্তি 
ন হয়; তাহ! হইলে তাহার উৎপত্তি হয় কিরূপে ? প্রথমতঃ চিত্ত, দ্বিতীয়তঃ 
সমুৎপাদিক ও প্রাতিভালিক জগৎ স্থ্টি ও তাহার অস্তিত্বে বিশ্বাস করিবার 
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অন।দিকাল সম্ভূত উদ্মুধত। (7৷৫e৷৷৫}) তৃতীয়তঃ জ্ঞানের প্রকৃতিবশতঃ জ্ঞাতা ও 
ক্রয় রূপে তাহার বিভাগ ॥ চতুর্থতঃ বিভন্ন বিষয় অস্থতব করিবার জন্ত মলের 
স্বাভাবিক প্রবৃতি । এই চার কারণ বশতঃ আপয় বিজ্।লে “প্রবৃত্তি বিজ্ঞানের” 
(ইন্জিয়ান্ভবের) বুদ্বুদ উদিত হয় ॥ এই বিজ্ঞন আলয়বিজ্ঞান হইতে ভিন্ন ও 
নহে, তাহা হইতে সভিগ্রও নহে । সমুদ্রের তরঙ্গ যেমন সমুদ্রের সহিত এক ও নশ্রে, 
তাহ! হইতে ভিজ্পও নহে । আলয়বিজ্ঞান তাহার বিভিন্ন বৃত্ডিতে সমুদ্রের হয় 
ন্বতাপর ৷ চিন্তরূপে ইহ। কর্শ্মসংস্কার ধারণ করে। মনকূপে ইহু। ইহার আধেয়- 

দিগকে স্বিশ্বাস্ত ভাবে সংযুক্ত করে (95১0১657565) এবং বিজ্ঞানক্ধপে ইহ। পঞ্চবিধ 
ই্রিয়ামুভবের স্ুষ্টি করে। 

জ্ঞাত ও ভ্দ্রয় রূপে যে জ্ঞান হয়, ইহার কারণ মায়।। জ্ঞানে যাহ! আবিছুতি 
হয়, তাহা প্রতিভাস মাত্র (সংবৃতি-দত্যত৷) £ তাহাদের ভাব সতাই আছে কি নাই, 
তাহা বলিতে পার! যায় ন1। 

পিছ্ান ব্যতীত যোগ।ঢার অন্ত কিছুর অন্ডিব স্বীকার করেল না। জ্।/ত। ও 
জ্বর সমধিত আলয়বিজ্ঞান একটি ম্বতস্্র জগৎ । ইহ। আলবরত পরিবর্তীমান 
বিজ্ঞান-শ্রোত। ইহাকে সদ। ক্রিয়াশীলও বল। হইয়ান্ছে। যে সকল বিজ্ঞান অনু ভবের 
বিষয়, ইহ। কেবল তাহ! নহে। কিন্তু যোগিগণ ধ্যানবলে যে বিপুল চৈতঙ্ক 
ভাণ্ডারের সাক্ষাৎ লাভ করেন, ইহ! সেই চৈতন্-ভাগ্ডার । আমাদের জাগ্রৎ চৈতন্ত 
আলয় বিদ্ঞানের উপরিভাগে ভাসমান ॥ তাহার একটি ক্ষুত্ব অংশ মাত ॥। প্রত্যেক 
জীবের মধ্যে এই বিরাট চৈতন্য সমগ্রভাবে বর্তমান কিন্তু সে তাহ! অবগত নহে। 
এই আলয় বিচ্ঞান আমাদের সমস্ত বেদনা ও জ্ঞানের তলদেশে বর্তমান । বিশ্বের 
সমগ্র বন্য ৫ বিজ্ঞালন্রলী । উহার মধ্যে অবস্থিত । খিনি সলন করেন, তিনি কেবল 
শবাক্তি” নহেন। তিনি যাহা জানেন, তাহার সকলের এক অংশ তিনি এবং যাহ 
তিনি জানেন তাহা তাহার এক অংশ, চিন্তাই একমাত্র সত) বস্তা । জ্ঞাতাও চিন্তা । 
জ্ঞাত ও চিম্ত।। আলয় বিজ্ঞান দেশ ও ক(ল।তীত সমগ্র সত। আলয় বিজ্ঞান 
দগ্গ (81০3০106) ইহাই লাবিক বিধর্মী । 

ইহ। হইতে মলে হইতে পারে ‘আলয় সিজ্ঞান’ ও বেদান্তের ব্রহ্ম এক এবং 
মশ্বদ্বোষের “তথা” মজ্জের সহিতও ইহার জামঞ্তস্ত আছে | কিন্ত লক্কাবতার সুত্রে 
আমরা দেখিতে পাই, রাবণ বুদ্ধকে জিন্তাস! করিতেছেন আপনার তথাগত-গর্ভ 
মত এবং অন্ত দর্শনের আন্মন্বাদ এক নহে বলিতেছেন কিনুপে ? কেলন! 
আত্মাত্ত তে) সনাতন, কর্তা, নিগুণ, বিভু এবং অপ্রিপামী বলিয়া বলিত হইয়াছেন। 
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ইহার উত্তরে বুদ্ধ বশিয়াছিলেন “কোনও সব্তর নধো স্থায়ী কিছু নাই, আমারও 
অস্তিত্ত লাই, শুলিচল অনেকে ভয় পাইবে! এই ভঙদ্মাই আমি সকল বন্বট 
তথাগতগৰ্ভ বলিয়াছি।” আনাদেন মত ও “মাব্মন মত” এক নে । 

বুদ্ধ ব্যতীত মঙ্থ সকলের চিন্তা ভিনিধলক্ষণানিত 20১) তাহাদের কিতুরূপ : 
( পরিকল্পিত ), (২) কারনোদ্ভুত রূপ ( পরতস্থ ), (৩' পারমাথিক (পরিম্পল্প) 
কুপ। স্বপ্লের অভিজ্ঞতা) কলিত কূপের দৃষ্টান্ত । দৈচিক্চ ঈক্সি ও তদ্ধারা ভত্কাত 
বস্ব সকল স্বপ্নের মতই কমিত। হং দিতে ( সহ্থবংএর জ্ঞান ) চিন্তা! বিষ্য়ী 
ও বিধয়রাপে আপনাকে আপনার নিকট উপস্থাপিত করে। বিষদী। ও বিষয়ের 
ভেদ হইত সৎ, অসৎ, সার প্রভাত চিষ্টান উদ্ভঞহয়। তথাকলিত বিষয়দিগকে 
আমরা চিন্ত হইতে স্বতন্ত্র ৪ চিন্তার ব।তিরে অবস্থিত সলিঝা নলে করি বলিয়া বিষয়ী 
ও বিষয়ভেদ উদ্ভূত হয়। কিন্তু চিন্ত! সকল কোপা হইতে আসে ? তাহার! স্ুবিশ্যন্ত 
হয়ই বা আলে কিরূপে ? তাহান! তে! বাহাবস্য দ্বার! উৎপন্ন হয় না, অপরিণানী 
আখযু। হইতে ও তাহাদের উদ্ভব হয় না ( আত্ম! বলিয়াই তে! কিছু নাই )। তাহান! 
স্তন নহে। তাহাদের উদ্ভন হয় কিন্সপে 7?" পুসেন ( M. Pussain ) 
লিখিয়াছেন যে কর্ণ্মবাদী সকল বোৌক্ক দার্শনিক স্বাকাব করিতে বাধা হইয়াছেন 
যে. চিন্ত। যদিও ক্ষণিক, তথাপি তাহাদের সম্পূর্ণ বিনাশ হয় না। তাহাদের ছুটতে 
নৃতন চিন্তার উদ্ভব হয়_কখনও কখনও দীর্ঘকাল পরেও হয়। যতদিন তাহারা 
ভৌতিক বস্ত্র অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেন, এবং মানুষকে ভৌতিক ও মানসিক উপা- 
দানে গঠিত বলিয়া গণ্য করিতেন, ততদিন চিন্বাস»লের পরস্পরের উপর নির্ভর 
শীলতার ব্যাখা! কর! কঠিন হয় নাই। কিন্ত জ্ড়ের অস্তির অন্বীকার করিয়া, 
ভাহাদিগকে মানসিক সমুংপাদের যবন বাধা! করিতে হইল, তখন তাহার! বলিলেন, 
বাস্তববাদিগপ যে সফল জ্ঞানের কপ! ঝলেন__( সৃষ্টি, প্রীতি প্রভৃতি ) তাহার! 
ভাবী জ্ঞানের বীজের স্থষ্টি কবে। এই সকল বীছ্ছ উপযুক্ত সময়ে সুপরু হইয়া 
নৃতন জ্ঞানের উৎপাদন করে। এই সকল সনীন্তের বপন এবং পরিপকত। প্রাপ্তির 
মধ্য যে সকল দ্যান উদ্ভুত হয়, তাহারা তাহাদের অংশ নভে আগামী কলা 
যে নীল বর্ণের অন্রুভব হইবে, তাহ! হয় তে! গত কলোর কোনও জানের বীজ 
হইচত উদ্ভূত, কিন্ত আজ আমার যে সমস্ত জ্ঞানের অনুভল হউয়াডে, তাহাদের মধ্যে 
ডাহা নাই। সুতরাং যে ছয় প্রকার জ্ঞানের কথা বৌদ্ধ দাশলিকগল বলিয়াছেন 
তাহাদের অতিরিক্ত সর এক প্রকার দ্ছানের অজিত স্বীকার করিতে চয় । ইহা 
বর্ধমান সনোবৈন্ঞানিকদিচগের স্বীকুত বাচিতল মনের জ্ঞান । তাভা হাতে প্রকাশিত 


২৬ দর্শন 


ছ্বানের উদ্ভব হয়। প্রকাশিত জ্ঞান শ্রেণীর তলদেশে অবচেতন মনে অপ্রকাশিত 
ক্ষণিক স্তান শ্রেণী অবিরল প্রবাহিত হইতেছে । ইহাতে পুরাতন জ্ঞান বীজ্দের 
সহিত নূতন বীক্ত সংযুক্ত হইতেছে, এবং ইহার অন্তর্গত বীন্ত সকলের ফলোৎপন্তির 
সহিত যদি নৃতল সীক্ডের উৎপত্তি বন্ধ হয়, তবেই এই প্রবাহ রুদ্ধ হইবে। নূতন 
বীন্ডের উৎপত্তি যখন বন্ধ হয়, এবং পুরাতন বীজ ভাণ্ডার নিঃশেষ হয়, তখন আমলা 
জ্ঞ।নের “পরতন্তু”" রূপ অতিক্রম করিয়া পরিনিষ্পন্ন রূপে উপনীত হই । তখন 
দ্ঘানলে বিষয়ী ও বিষয়ের ভেদ কল্পনাপ্রস্থত বলিয়। অনুভূত হয়। চিন্তার প্রকৃত 
স্বজূপ জানিতে হইলে চ্যানের মধ্যগত এই ভেদ অতিক্রম করিতে হইবে। বিষয়ী 
বিষয় ভেদঙ্লীন চিন্তা বর্ণনার অযোগা । ইহা! “বস্তু মাত্র’ অথব! “চিন্তান।ত্র” বলিয়া 
উক্ত হইয়াছে । নাগাজ্ছুন পরিকভিত এনং পরতস্্র সত্যকে এক “সংবৃতি সভা" 
নানে আভিছিত করিয়াছেন এবং পরিনিষ্পন্ম সত্যকে বলিয়াছেন পরনার্থ। পরি- 
কলিত জ্ঞান মিথ্য| জ্ঞান । পরতন্্ জ্ঞান মাপেক্ষক, মন্তাপেক্ষ । সঙ্গের জ্ঞান 
এই দুই প্রকার জ্ঞানের অনবিগন্য । সবেরধোংকষ্ট অবস্থ! দ্বৈতবজ্চিত, তাহার মধ্যে 
ভাব ও অভাব এক ও অভিন্ন ( ভাবাভাব সমানতা)। ইহার নাম “তথত।”। 
( র।দাকুষফের ভারতীয় দর্শন_-৬৩৩-৩৮ পুষ্ঠ। ) । 

খোগাছার মতেও বিশ্ব সংস্কৃত ( যৌগিক ) এবং অসংস্কৃত--দ্ুই ভাগে ঝ্িিক্ত । 
সংস্কৃত ধৰ্ম্মদিগের মধ্যে যোগাচার মতে চিতই প্রধান । চিত্ত হইতেই যাবতীয় বস্তুর 
উদ্ভব হয়। চিত্তের হই রূপ-_ লক্ষণ ও ভাব। লক্ষণ প্রাতিভাসিক রূপ, ভাব 
পারমাধিক । লক্ষণ রূপ পরিবর্তনশীল, ভাবরূপ অবিনাশী । চিত্তের ধর্ম লটটি__ 
পীচটি ইল্লিয়জ ( রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ ), সন ( অন্তুরিন্ত্রিয় ), বিজ্ঞান এবং 
লয় বিজ্ঞান । অ।সংস্কত ধর্ম ছয়টি-__সক!শ, প্রতিলংখ্য। নিরোধ, অপ্রতিসংখয। 
নিরোধ, অচল, সংভঞাবেদলা-লিরোধ,এবং তথ্ত।। আকাশ অনন্ত ও অবিকারী। 
সর্ববক্লেশ সিবৃত্তি, পূর্ণ দ্ঞানলক্ধ ধর্শ্ম প্রতিসংখ্যানিরোধ । পূর্ণন্ঞান ব্যতীতও ক্লেশ নিরৃত্তি 
অপ্রতিসংখ্যানিরোধ ৷ ক্ষমত! ও সুখের প্রতি বিরাগ “অচল”+, সংজ্ঞ। (ইন্দ্রিয় প্রতীতি) 
ও বেদনার নিক্ষিয়তা, সংজ্ঞা-বেদনা-নিরোধ। এই পাচটি ধর্শ্ম প্রকৃতপক্ষে স্বতন্ত্র 
নহে, ইহারা বিশ্বের অপরিণাম্নী তবের বিভিন্ন রূপ । ইহাদের পরে “তথত।”। 
তথতা প্রতোক বস্তুর হবন্দিয়াতীত অবস্থ!--'সনাতন সত্য’_বর্ণনাতীত ( হাই 
ভাব--অর্থাৎ বিশুদ্ধ সম্ভ। ইহার জন্ম-মৃত্যু, হাস-বৃদ্ধি নাই । ইহ পবিত্র বা 
অপবিত্রও নহে । তথতার অধ্যে “বিশেহ” তব প্রবিষ্ট হইলে আলয় (বিজ্ঞানের 
উদতব হয় । আলয় বিক্ঞানের নধ্যে ভেদ চির বর্তমান । 


নৌন্ধ ধৰ্ম্ম ও লৌন্ধ দশন ২৭ 


তথতাই স্বষ্টির প্রথম তত্ব । অনিস্ঠাসংযুক্ত আালয়-বিশ্ঞান দ্বিতীয় তন ( তাহার 

পরে লিষয়ী ও বিঘয়-) প্রতে)ক জ্ঞানের মধ্যে তথত। বর্তমান, আমিহ সংযুক্ত । 
আবিছি। হইতে আসিহের উদ্তস। আ।নিশ্বের প্রবৃত্তি ( ক্রিয়। ) হইতে সংসারের 
উদ্ভব । বালনা ও কর্ম দ্বারা সংসার চক্র নিত্য ঘূণিত। চিত্তের ( আলয় ) নধ্যে 
আমাদের জভ্ঞানগম্য যাবতীয় বিবয়ের বীজ্গ কর্বুমান। আমাদের অতীত কাশ্মের 
ফলও চিত্তের সধো বর্তমান । যাবতীয় পণ্ব, সুখ, ছুঃখ সকলই চিত্তের মধাস্ত বীজ 
তষ্টতে উদ্ভূত । 

তথত! সকলের মধে]ই বর্তনান বলিয়া সকলেই নির্বব।ণ লভে সমর্থ । কিন্ত 
তাহার ভাম্য সহকারী কারণ স্্টি কর! প্রয়োছন। সে সকল বুদ্ধেন উপদে্শেন 
মধ্যে আনে ৷” 

মনের-বিশুদ্ধ নিৰ্ম্মল অবস্থায় তাহার আদিম উৎ্জল স্বচ্চতায় পুন প্রতিষ্টাই 
নির্্ব।/৭ । অবিচ্ছেদ ধান বলে সমস্ত সিবয়ের মায়িক জ্ঞান হইতে বিমুক্ত অবস্থার 
নাম “মহোদয়” । ইহাই নিৰ্ব্বাণ মৃক্তি। নিৰ্ব্বাণ চতুবিধ_ 

(১) পন্মকাম_যানা প্রত্যেক বস্তুর সে) বর্খনান। বিশুদ্ধ নির্মল 

বন্যায় ইত! প্রত্যেক জীবে বর্ুম্থান ॥ 
*(২) উপাধি শেষ নিবধাণ -ইচাতে উপাধি অবশিষ্ট থাকে । ভড়ের গভাৰ 
হইতে ইহ! সম্পূর্ণ মুক্ত নহে । 

(৩) আন্ুপাধি শেষ নিৰ্ব্বাণ --ইহ। সর্বববন্ধন মুক্ত । 

(8) পূর্ণ জ্ঞানযুক্ত লির্ববাণ__হন্যের উপকারই ইচার লক্ষ্য । 

যোগাচারে “আলয়-বিজ্ঞান” শব্দ লানাস্থলে বিভিন্ন আর্থে বাবহৃত হুইয়াছে। 
কোনও কোনও স্থলে “বস্তুমাত্রে"র সহিত আলয়-বিজ্ঞ।ন অভিন্ন বল! হইয়াছে । তখন 
তথতা = ( বিশুদ্ধ সত্তামাত্র ) আলয়-বিন্ঞান । সত্তার যাবতীয় রূপ হইতে তাহার 
প্রতোক রূপ বন্জিত হইলে যাহ! অবশিষ্ট থাকে, তাহাই বিশুদ্ধ সক্তা, তাহাই 
তথতা, তাহাই আলয়-বিজ্ঞবান । কোনও কোনও স্থলে 'আলয়-বিদ্ঞান’ মনের 
সমূংপাদ রূপে বণিত হইয়াছে। বিশ্বের সার্বিক মন অর্থও এই শব্দ ব্যবহৃত 
হইয়াছে । প্রতোক বাক্তির মধ্যেও বিজ্ঞান প্রবাহ অর্থেও ইহার প্রয়োগ হইয়াছে। 
আলয়-বিশ্ঞানের স্বরূপ সনিদ্দিষ্ট রহিয়! গিয়াছে । . 


। স্যাতবস্যর ( বিষয়ের ) অভাব হইতেছে। 


১৮ দশন 


সুন7 বা 
নাগার্চ্জুন * 


শৃন্তবাদ বা নাপানিকবাদেন প্রবর্তক লাগাচ্জুনি-_ভারতীয় দশানিকদিগের মধ্যে 
শ্রেষ্ঠতঅদিগেন অগ্ততষ । নাগাচ্ছুন দাক্ষিণাত্যে এক ত্রাক্ষণ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়।- 
ভিলেন । কেহ কেহ বলেন খৃষ্টীয় ‘হতীগ্ শতকে তিনি আবিভুতি হইয়াছিলেন। কাহারও 
মতে খৃষ্টীয় প্রথম তাকী তাত্াল আবির্ভাবকাল। শরত্গ্ দাস বলেন তিব্বতের 
দালাই লামার পুস্তক1লয়ে রক্ষিত এক গ্রন্থে আনে যে নাগাচ্ছুন ধরাভদ্রকে বৌদ্ধ 


ধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন । সরাভদ্র খৃঃ পু: ৫৬ অন্দে জীবিত ছিলেন। যুয়ান 


চোয়াং লিখিয়! গিয়ছেন যে লাগার্দুন বুদ্ধের শ্বত্যুর ৪০০ বৎসর পরে বর্ত্তমান 
ছিলেন। ডাঃ সতীশচজ্্ বিদ্যাভুষণের মতে ৩*০ খৃষ্টাব্দে তিনি বর্তমান ছিলেন ॥ 
৪০১ ঝষ্টাব্দে কুমারজীব চীন! ভাঘায় তাহার জীবলচরিতের অনুবাদ করেন। “উপায়- 
কৌশস্ত-হৃদয়” এবং বিগ্রহব্যাবর্তনী কারিকা” নামক স্যায়শাস্্র সম্বন্ধে হুই খানি 
তাহার “মাধ্যাসক সুত্র” শ্ুম্তবাতদের প্রধান 


গ্রন্থ নাগাল রচনা করিয়[ছিলেন। 
“বোধি- 


গান্থ । এই গ্রন্থের ভাব্য রচন! করিয়াছিলেন চত্দ্রকীতি_৭ম শতাব্দীতে। 
চর্ধাাবভার"" এবং শিক্ষা সমুচ্চয়ের রচয়িত। শান্তিদেব ( ৭ম শতক) অনেকের মতে 


শৃগ্যবাদী দ্বিলেন। যদিও কেহ কেহ তাহাকে যোগাচার সম্প্রদায়ের» লোক 


বপিয়াছেন। 
যোগ।চাব মতে যাবতীয় উন্দ্রিয়আাহা বাহাবস্ত মনের প্রত্যয় (10655); 


মনের বাহিরে তাহাদের অস্তিষ্ব নাই। মাধ্যমিক মতে মানলিক গুত)য়দিগেরও 
আস্তিক নাই _আনেরই লন্তিত্থ লাই । এই মতে বিষয়ী, বিষয় ও জ্ঞান পরস্পর 
সন্ধদ্ধ ॥ ইহাদের একটি ন! থাকিলে অন্ত ছইটির মন্তিত্ব থাকে না। যেমন যদি 
কাহারও সন্তান না থাকে, তাহা হইলে তাহার পিতৃত্ব অর্থহীন ও মিথা]। 
যখন কোনও রজ্জ.তে সর্পচ্ঞান হয়, তখন সর্পের অস্তিত্ব নাই। সুতরাং এখানে 
কাজেই জ্ঞাহার অভাবও ইহ! দ্বার 
প্রমাণিত হয়। সপ্পজ্জান তো মিথাই ৷ জ্ঞাত, জ্ঞেয় ও সজ্ঞান সকলই মিথ), 
কিছুরই অন্তিহ্ লাই । এই বিশ্বে কিছুই নাই, সবই শূন্ত। এই মর্থে নাগাজুনের 
দর্শন এদেশে গৃহীত হইয়াছে । এই জন্যই ইহাকে শুল্তবাদ বলে। “শৃন্ত’ শব্দটি 
এট দর্শনে বনু স্থলে বাবহৃত হইয়াছে বলিয়াই সম্ভবতঃ এই ধারণা উদ্ভুত হইয়াছে । 
কেহ কেহ বলেন এই দর্শনে সমুহংপ৷দিক ( Phenomenal ) জগতের আক্ভিতবই 


শাদ্দবীকৃত হইয়াছে! কিন্ত সমুংপাবদিগের তলদেশে এক সং পদার্ণের অস্তিত্ব 


বৌদ্ধ ধৰ্ম্ম ৪ বৌদ্ধ দর্শন ২৯ 


সদ্বীকৃত হয় নাই । এই সতের কোনও লক্ষণ দৃষ্ট হয় না হলিয়! উহ! অবর্ণনীয়, 
এবং এই জন্যই তাহাকে “শূশ্ধ” বলা হইয়াছে । 

বুদ্ধ সভিরিক্ত কুচ্ড ত! এবং বিলাসবহুল জ্জীবল উভয় বঙজ্জনীয় বলিয়াছেন 
এবং ভীহার উপদিষ্ট পস্থাকে মধ্যপন্থ! লাল দিয়াতিলেন। দর্শনের ক্ষেত্রেও তিনি 
মধ্যপন্থা গ্রহণ করিয়া, সকল বস্রঈ শক্তি আছে, এবং কোল বস্তরই অন্তিন্ক 
নাউ, এই ছঈটি বিরুদ্ধ চরম মত নঙ্জন করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। নাগাল্পু নের 
দর্শনের দাবী এই যে তাহাতে এই মণাপস্থাই গৃহীত হঈয়াডে। 

যাহা সৎ, তাহা স্বয়ং প্রতিষ্ঠ। আগ কিছুর উপর তাহান আস্তিথ নির্ভর 
করে না। কিন্ট এ জগতে গামাদের জ্ঞাত সমস্ত পদার্থ ই অক্ষ পদার্থের উপর 
নির্ভরশীল । এই জন্য কোনও পদার্থকেই ‘সং’ বল। যার না । আবার কোনও 
বস্তকে অসৎ ( শন্তিষ্ব্রশন )ও বল। যায় না। "সাকাশ-পুষ্প অলসং, কেন লা ইহ 
কখনও দৃষ্টিগোচর তয় না। কিন্ত ভাগতিক যাবতীয় বন্ত্ট ইন্জিয় দ্বার! গৃহীত 
এট জন্তু তাহাদিগকে অসংও বল৷ যায় না। তাহার! সংও নহে, জস্২ও নহে । 

নাগাজুন বলিয়াছেন “কোন বস্তুর এমন কোনও ধর্ম্ম নাই, যাত! অন্ত কোনও 
ধৰ্ম্মে অপেক্ষা করে ন! ৷ স্থতরাং শৃষ্ক নহে, এমন কোনও ঘশ্ম নাই । প্রতীতয 
সমুংগ্রাদ মতে কোন ধর্মই তাতার উৎপত্তির জম্া ধর্ম্মাস্তর নিরপেক্ষ নহে । এই 
জন্টই কোনও ধর্শই সং নহে, সকল ধর্শ্মই "শুন্য" । এই জগতে সকলই নশ্বর, 
সকলই ক্ষণিক, কিন্তু এই সকল বস্তু আবিছণ্ত হয়, বিনষ্ট হয়। তাহার! যদি না 
থাকে, তা?! হইলে তাহাদের আবির্ভাবও নাই, বিনাশও নাই । যে যুক্তির উপর 
তাহাদের ক্ষণিকত্ব এবং শুণ্চবাদ প্রতিষ্ঠিত, তাচাও তাহা। হইলে শথ্হীন তষ্য়া 
পড়ে। প্রত্যেক বস্তুর প্রতোক ধণ্ম অগ্গ কিছুর সঠিত সম্বন্ধ, যাহা ন! থাকিলে 
লে বসন্ত ও তাহার ধর্শ্মেরই অস্তিত থাকে ন! । সুতরাং প্রতোক বস্তুর অনস্ডিন্ন 
আপেক্ষিক । শুন্ডবাদে এই কথাই বলে। অঙ্ুভবলক্ধ কোনও বসন্ত সথব। 
সমুংপাদের স্থির ও স্বতস্্র কোনও কূপ নাই। তাহার “হ্বভাব’” ( তাহার মধাগত 
কোনও স।র-_চ35৩০০৫ ) নাই, সুতরাং তাঠার ষে দর্পনাই কর না কেন তাহ। 
অনপেক্ষ ভাবে সতা হইবে না। ইহাই কেহ কেহ শুল্তবাদের বাব্য। বলিয়া 
থাকেন। ৮ 

নাগাজুন ছিবিধ সত্যের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াচছন__সংবুতি সত্তা এবং 
পারমাধিক সতা। যাহা আবরণ করে তাহাই সংবৃতি। লাগার্থুন বলিয়াছেন 
বুদ্ধ ধৰ্ম্ম সম্বন্ধে যাহ! বলিয়াছেন, তাহাতে ছ্বিবিধ সতোৱ় পরিচয় পাওয়। যায়_ 


৩ দর্শন 


একটি আন্গভবলন্দ ( লংবুতি_Enচiri০৭l ), আন্টি অতীন্ডিয়. আঅনপেক্ষ। 
প্রথমোক্ত সত্য সাধারণ লোকের জন্য । যাহারা ইহা! বুঝিতে .পারে না, তাহার! 
বুদ্ধের উপদেশের গভীর নণ্মরণ বুঝিতে পারে না । সংবুতি সত্য পারমাধিক সত্যের 
সোপান মাত্র । নির্বাণের সনুভব আমাদের অভিজ্ঞতার অতীত । তাহাকে নেতি 
নেতি বলিঘাই বর্ণনা করা যায় । তাহ। জাত, স্সলন্দ, অ-নশ্বর ও তাজ।ত। 
যিনি নিবাণ প্রাপ্ত হন, যিনি তথাগত, তাহার ম্বক্ূপও অনর্ণনীয় । মাধ্যমিক দর্শনের 
সহিত শাক্ষর দর্শনের এইখানে সাদৃশ্য আছে । 

চন্দ্রকীত্তি “মাধামিক ক।রিকায়” লিখিয়াছেন, কোনও বস্থর উৎপত্তি আপল। 
হইত হইতে পারে লা। অন্য কিছু হইতে হইতে পারে লা, উৎপাগ্যমান বস্তুর 
আন্ত কিছুর সহিত সমবায় হইতেও হইতে পারে ন! । বুদ্ধ যে প্রতীত্য সমুংপাদের 
কখ। বলিয়াছেন, তাহ! বৃদ্ধিতে ও ইন্ক্রিয়ে যেসকল মায়িক ($11307) ) আবির্ভ।ব 
হয়, তাহাদিগের সমুৎপাদা তাহাদের উদ্ভব হয় জবিদ্ঞা হইতে [নির্বাণ ব্যতীত 
অন্ত সকল জ্ঞান এবং প্রতিভাসই মিপা। এবং বিলঙ্গর । নলির্ধানট একমাত্র 
এ্গামোঘ ধশ্মা (অবিনশ্বর) । 

প্রতিবাদিগণ বলিতে পারেন সত্য বদি কিছুই না থাকে, তাহা হইলে 
তোমাদের নাধ্যমিক নতও সত্য নহে । উরে চস্দ্রকীতি বলিয়াছেন “মৌল” 
(5ilen০৫ ) একমাত্র সতা । তবে অন্য মতাবলম্বী/দিপের বুঝিবার সুবিধার ভজন্ত 
তাতাদের অআবলম্থিত পদ্ধতিতে শৃহ্যবাদিগণ তাহাদের সহিত আলোচন! কায়ন। 
ভিন্তায় প্রতিভাসের অস্তিত্ব আছে বলিয়াই প্রতিভাস সত্য নছে। কেন ন! 
ভিজ্্ত1 মায়িক, সত্য নহে। তাহাতে যাহ। অগ্ৰহ্ত হয়, তাহার সধ্যে কোনও 
সত্তা নাই । যাহা দ্বারা সক্চল তৃষ্ণার নিবৃত্তি হয় এবং শান্তি অধিগত হয়, তাহা 
“সংবৃতি” দ্বারা সাচ্চাদিত। প্রকুত পক্ষে কোন কিছুরই অস্তিহ নাইট । আন্তত্বের 
নিনাশ ৪ নাই, জন্ম ও নাই, মৃত্যুও নাই শূষ্ই এক মাত্র সতা__অর্থাৎ সিশেষৱ প্রাপ্ত 
স্থল ( Concrete individual ) কিছুর অস্তিত্বও নাই, বিনাশও নাই । সংবৃতির 
সহিত তুলন৷য়ই “শৃশ্” শব্দ ব্যবঙ্গত হইয়াছে । নাগাজ্ু'ন বুদ্ধের এই বাণী উদ্ধৃত 
করিয়াছেন “কোনও নারী নই, কোনও নর নাই, কোনও প্রাণী নাই, কোনও আত্মা 
নাই। এট সকল “ধন” অং, স্বপ্নের মত নিথ্যা, জলচন্দ্রের নত অস্তিদ্হীন।” 
কিন্তু সকল প্রতিভাসের তলদেশে এক পারমাধিক সতোর নন্তিত নাগাল ন 
অস্বীকার করেন নাট, ইহ। অনেকের নত। ব্যবহারিক, পারমাথিক কোন 
পদাপেরই জন্তি্থ নাউ, এই আর্ণে শঙ্কর ও উদয়ন শৃন্যবাদ বুঝিয়াছেন। কিন্ত 


শোন দন € বৌদ্ধ শশ্ ৩১ 


কুমারভীব (৪০১ ঝুঃ ) লিখিঘ।ছেল “শৃ্ঠ তার জন্যই সকল বস্তুর সম্ভব হয়া শূন্যত! 
দ্যতীত কিছুরই সম্ভাবন] থাকে না1” ইহা? হইতে অহ্থমিত হইতে পারে যে 
যাহার কোনও কারণ লাই, ও যাহার উৎপত্তি ও স্বিনাশ নাই এবং যাহ! অপরিসেয় 
তাহাই শুন্ত-_তাহার পারনাধিক অস্তিষ্থ লাগান স্বীকার করিতেন । নাগাজু'নের 
শৃন্ত ও প্লে।টিনাসের 076 এবং হারবার্ট স্পেন্সারের U০k০০॥৷৷ সকলই জাগতিক 
প্রতিভাসের অস্তরালে মে পরম সত্য বর্তমান, তাহাবঈট বাচক । 


কিন্ত সমুৎপাদিক [কিছুরই যদি সন্ডিদ না থাকে তাহা হইলে জাগতিক 
দুঃখের অস্তিহ নাই । হৃঃখের যদি অন্তিহ ন! থাকে তাহা হইলে নিব্বাণকে যে 
ক্রেশযুক্ত অবন্থ। বলা হয়, তাহ! সঅর্থচীন হইয়া পড়ে? হু্টার উত্তরে মাধ্যসিকগণ 
বলেন তাহার। নির্বাণশব্দ ক্রেশমুক্ত অবস্থ। অর্থে ব্যবহার করেন না! নির্বধাণে 
কিছু উৎপন্ন ও হয়না (অনুৎপন্প) কিছু নিরুদ্ধ ও হয় না (আলিকদ্দ)। নির্ববাণে 
যাবতীয় প্রতিভাস বিলয় প্রাপ্ত হয়, কিন্ত রচ্জুতে সর্পের যেমন কোনও আন্ভিব 
লাই, তেমনি জাগতিক প্রতিভাস যাহা নির্ববাণে লয় প্রাপ্ত হয় তাহার৪ কোনও 
অস্তিত্ব কখনই ছিল না ॥ নির্বাণ কোন ও ভাব বাচক (০5801) বস্তু নহে। 
সকল ভাব বপ্যই কারণ সমূহের সমবায় হইতে উৎপনল্ন, এসং বিনাশশীল । আবার 
নির্বাণ*মভাব বাচকও নকে । কারণ “ভাব” যদি না থাকে তবে “অভাব” থাকে ন । 
প্রতিভা কল কখনও উৎপন্ন হয় বলিয়া প্রতীত হয়, কখনও বিনষ্ট হয় বলিয়া 
প্রতীত চয়, কিন্ত তাহাদিগকে সৎ অথব। অসৎ কিছুই বলা যায় ন1। এই “প্রপঞ্চ- 
নিরুতি”__প্রতিভালদিগের আবির্ভাব ও তিরোভাবের নিরৃত্তিই নির্বাণ । “ভাব 
ও “অভাব” শব্দ প্রতিভাস সম্বন্ধে প্রযোজ্য । নির্বাণে কিছুরই জাম থাকে লা। 
প্রতিভালদিগের যে বিলয় হইয়াছে, এ জ্জানও তখন হয় ন! । বুদ্ধ নিজেও প্রতিভাস 
নাত্র, মরীচিক। মাত্র ; ন্বপ্রমাণ্র ; তাহার উপদেশাবলীও তাহাই ৷ 

নাগাজুনি যুক্তির সহিত শুগ্তবাদ প্রতিষ্ঠিত করয়াছিলেন। কিন্ত তাহার 
পূর্বেও এই মত মহাযান সন্প্রদায়ে প্রচলিত ছিল । মহাযান স্থত্রাবলীর অনেক 
স্থত্রেও এই মত বণিত মাছে, অষ্ট সাহস্ত্িক? প্রচ্জাপারমিভায় স্ব তুক্তি বুদ্ধকে 
বলিতেছেন যে বেদনা, সংজ্ঞ। ও সংস্কার সকলই মায়া? যুবতীয় স্বক্ধ, পাতু এবং 
আয়তন শুশ্তমাত্র । প্রতোক বস্বই শৃশ্চ, এই জ্ঞানই সেই বস্তুর সব্্শ্রেষ্ট জ্ঞান। স্কন্ধ, 
ধাতু ও আয়তন সকলই শূন্য । ধৰ্ম্মদিগের এই অতাস্তিক নিবৃত্তিই প্রচ্ছাপারমিত! বা 





* বাধামিক বৃন্তি_দ!সগুপের গ্রন্থে উদ্ধ 5-১৪২ পু্টা। 


৬২ জনি 


সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান । সকল ভবাই যপন শৃন্ত তখন প্রকৃতপক্ষে ফোন গতিও নাই তার 
নিবৃত্তি ও নাই । যাহা সভা তাহা শবাশ্বভ ও নহে, অশাশ্বভও নহে । তাহা একাস্ত 
শৃন্ত। আপনাকে তথাতায় প্রতিষ্টিত করিয়। সকল ভ্রন্যকে শুষ্ক দেখাই 
বোধিলৰের লক্ষ্য । দান পারমিত। শীল পাবমিতা ক্ষান্ঠি পারমিত। বীর্যা পারমিত। 
এবং ধান পারমিতা এই সকল গুণ নোধিসন্বকে অৰ্জ্জন করিতে হয় । (পারমিত। 
পারগত 5 শেষসীমা প্রাপ্ত) । অসংখা জীবকে নির্বাণল1ভে সাহায্য করিতে বোধিসত্ব 
দঢ়প্রতিক্ম। কিন্ত প্রকৃতপক্ষে কোন ভীবেরই আম্তিব নাই, বন্ধানমুক্তিও 
নাউ । বোধিসব ইহ। ভালরূপেই ভানেন কিন্তু তিনি বিচলিত ন! হয়! মায়িক 
অস্তিন্বচীন জীবের মায়িক বন্ধন হইতে মায়িক মুক্তির জন্য চেষ্টা করিতে পাকেন। 
ডাহাব পারমিত। দিগেশু (অভ্রিতঞ্ছণের) শক্তিতে তিনি কা্খ্য করিয়া যান কিন্ত 
প্রকৃত পক্ষে মুক্তিলাভ করিবার কেহ নাই। মুক্তি লাভে সাহাষ৷ করিবারও 
কেহ নাই । “যঃ আঅঙ্ণুপলস্তঃ সর্ববধশ্নাণাম্‌ ল প্রচ্গাপারমিতা ইতুাচাতে ৷” 
সব্বধার্শ্ধের নিবৃত্তি প্রন্জাপাবমিত!1। 


- যৌক্তিক অভিজ্ঞতাবাদ 


স্ীমনিলকুমার বান্দ্যোপাধায় এম. এ 


বর্তমান যুগের দর্শন চিন্তার অশ্যতম লবুনিক্ শাখা হচ্ছে যৌক্তিক অভিজ্কতা 
হান। এর প্রবর্তক হিসেবে কোন একজন বিশেষ লোকের লান করা যায় না। 
১৯২২ সালে ভিয়েনা বিশ্ববিগ্াালায়ে দর্শনশাস্তের প্রধান অধ্যাপক হিলেবে যোগ 
দেন মরিংশ, শ্রিক (Moritz Schlick) নাম এক জার্মাণ পন্ডিত । প্রধানতঃ 
তাকে কেন্দ্র কারে ভিয়েনায় কয়েকজন চিন্তাশীল পণ্ডিতর একটা গোষ্ঠী গড়ে 
ওঠে? সেই গোিকে সাধারণতঃ ভিয়েনা গোষ্ঠী বলা হ'য়ে থাকে । এর মস্তহুক্ত 
ছ'জন বিশেষ উল্লেখযোগা ছিলেন অটো! নয়রাথ (00০ Neucath) ও রিউডল্ফ 
কারনাপ (Rudolf 0৪:80) এদের সকলেই ছিলেন সুখ্যতঃ বৈচন্তানিক, এবং 
এদের চিন্তার ভিত্তি ছিলে! সাধারণতঃ হু'টি__অভিজ্ঞতাবাদ (Empiricism) ও 
গাণিতিক যুক্তিপদ্ষতি (Mathematical LOEic) | এই ছুটি ভিত্তিকে অবলম্বন ক'রে 
ভিয়েনা গোষ্টিীন মনীষীরা দশ্মিলিতভাবে যে মতবাদ গ*ড়ে তুললেন তারই নাম 
যৌক্তিক তিয্রতাবাদ । 

ভিয়েনাতে অন্ম হ’লেও যৌক্তিক অভিজ্ঞতাবাদ শুধুমাত্র সে ভিয়েনাতেই 
"আবদ্ধ থাকেনি। খুব শীগগিরই নালাষ্তানে এর সমর্থক ও প্রভাব দেখা দিলো। 
বালিনে একে গ্রহণ করলেন Hans Reichenbach, অক্স্ফোর্ডে করলেন A. G. 
Ayer : কেম্ত্রিজে করলেন ০5008৩05017 ; এবং চিকাগোতে প্রচার করলেন 
কারনাপ স্বয়ং । সামগ্রিকভাবে জগৎ ও জীবানের একটি পূর্ণাঙ্গ কূপ গ’ড়ে তোলা অথবা 
জীবনযাত্রার কোন নীতি আবিষ্কার করা এদের উদ্দেপ্ত নয় । তবে, জ্ঞান বিজ্ঞানের 
সগ্রগতিৎ, এসং সমাজ র।জনীতি শিক্ষা প্রভৃতিত্ব ক্রম সংস্কৃতি ও উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে 
যদিই আমর এ জাতীয় কোন একটী সামগ্রিক দর্শন বা চরিত্র-নীতি 60155) 
গ’ড়ে তুলতে চাই তাতে এদের আপত্তি নেই । বরং নিজ্ঞের বিল্লেষণবমী সতর্ক 
পদ্ধতি প্রফোগ ক'রে যৌক্তিক অভিজ্ঞতাবাদ আমাদের সেই প্রচেষ্টার সহায়তাই 
করবে । কিন্ত নিজের শুধুমাত্র বিশ্লেষণ পদ্ধতি দিয়ে নিক্তেই তাদের গড়ে তোলার 
দাবী সে করেন! । চিন্তার ক্ষেত্রে অধিকতর সংযম, বাহুল্য বন্ডিত অনাড়ম্বর 
জুতা, স্পষ্টতা, সঙ্গতি, বিচার সগতা। ও নৈর্ধ/ক্েক বাক্ডবতা__ ইত্যাদি বৈশিষ্টাগুলি 


৩৪ দৰ্শন 


ন! থাকলে কোন চিহ্তাকেই উন্নত বৈজ্ঞানিক বলা যায় না-_এই কথাটাই এ'র। 
বল্তে চাইলেন। তাই যৌক্তিক অভিজ্ঞতাবাদের মূল. লক্ষ্য হ’লো দু'টি £ 
(১) বিভিন্ন বিজ্ঞানের মধ্যে একাসূলক এক দৃঢ় ভিত্তি আবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠা করা; 
(২) সমস্ত পরাবিদ্ার (১৮155125585) অ্পহীনত। ও বার্থতা প্রমাণ করা। 

এপন দেখা যাক যে, কীভাবে যৌক্তিক অভিচ্ঞতাবাদীর! এই ছু'টি লক্ষ্যে 
পৌচেছেন। তাদের অন্থসরণ ক'রে বলা যায় যে, যে-কোন বিচ্জানই তোক লা 
কেন, তার আলোচন! ও ফলাফল বিবৃত হয় ভাবার মাধ্যমে । স্থতরাঁং যে-কোন 
জান বিশ্ুধানের আলোচনায় ভাষা যাতে যথেষ্ট স্পষ্ট সংযত ও সার্থক হয় সেদিকে 
দৃষ্টি রাখ! আমাদের একান্ত প্রয়োজন । কিন্ত ভাবার ব্যবহারে আমর! যদি উপযুক্ত 
সতর্কত! অবলম্বন না করি এবং শব্দের নর্থ সম্বন্ধে যদি সচেতন ন! থাকি তাহ'লে 
আমাদের আলোচনার মধ্যে অস্পষ্টতা ও বার্থতা দেখা দেবে। এই চগ্যাই যৌক্তিক 
অভিজ্ঞতাবাদীর। দৃষ্টি দিলেন ভাষার দিকে । ভাষার চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ 
কারে, ভাষার বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ ক'রে তারা আবিষ্কার করার চেষ্টা করলেন যে, 
ঠিক কোথায় ও কীভাবে আমাদের সমগ্র চিন্তার মধ্যে অস্পষ্টতা, জটিলতা ও ধাধা 
ঢুকে পড়েছে । বিশ্লেষণ করে এরা দেখালেন যে, ভাষার কাজ সব সময়ে এক 
লয়, এবং প্রধানতঃ দুই প্রকার অর্থে আমরা ভাষার বাবহার করে থাকি-_(১)*জ্ঞ।ন- 
সবচক (০০5০1৮৩), ও শগ্রছৃতি বা আবেগ স্থচক (৫গা০২6৬০)। যেসন “গরু 
চতুষ্পদ প্রাধী”_ এই বাক্যটি জ্ঞানস্থচক ; আর “ভগবান তোমার মঙ্গল করুন”_ 
এই বাকাটি আবেগ সূচক । প্রথম বাক্যটি একটি বস্ত সন্বছ্ধে কিছু ঘোষণ। করছে; 
আর দ্বিতীয় বাক্যটি হচ্ছে একটি আবেগের অভিব্যক্তিমার । কিন্ত প্রায়ই আমর! 
এই দুই প্রকার বাক্যের নধো পার্থক্য করিনা, এবং সেই পার্থকোর তাৎপর্য ও উপলব্ধি 
করি না । ফলে দেখ। দেয় চিন্তারাজোর মধ্যে লালাপ্রকার গোলমাল । স্মতরাং 
যৌক্তিক মভিজ্ঞ্তাবাদীরা এসন একটা পদ্ধতি আবিষ্কার করলেন যার সাহায্য 
তই প্রকার বাক্যের পার্থকাটি স্পষ্ট হয়, এবং তাদের অর্থ ও তাৎপর্য আমর। যথাযথ 
উপলব্ধি করতে পারি এই জন্যই যৌক্তিক অভিজ্ঞভাবাদীর1 একটি নীতির উদ্ত।বন 
করেছেন ! সে নীতি হাচ্ছে verification. 

যৌক্তিক অভিজ্ঞতাখাদের সতে ভাবার উৎপত্তি হ’চ্ছে প্রতাক্ষ অভিজ্ঞতার 
মধ্যে । কাজেই যে কোন বিজ্ঞান বা দর্শনের আলোচনার সময়ে যে সব শব্দ 
আমর! ব্যবহার করি ব যেসব বিবৃতি অ।মরা দিই, বিশ্লেষণ করলে তাদের ভিত্তি 
ছিসোবে কতকগুলি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সন্ধান নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে অস্ততঃ 
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পাওয়া উচিৎ । যে ভাষ! ব বাক্য দ্বার সেই প্রত্যক্ষ অভিন্ঞতাকে প্রকাশ করা 
হয় তাকে বলা হয় “ফুল” ঝা ‘আদি বাকা’ (Protocol statement) | যেমন, ইহা 
হয় সবুজ", ‘এই বস্তুটি গরম’_এইগুলি মূল বাক্য । কিন্ত কোন বিজ্ঞানের 
আলোচন। শুধু মাত্র মূল বাক্য অবলম্বন করে সম্ভব হয় লা। সেখানে প্রয়োজন 
হয়ে পড়ে একাধিক মূল বাকোযর ভিত্তিতে গঠিত জটিল বাক্যের বাবহ]র । আর, দর্শন 
বিজ্ঞানের যাবতীয় জটিল বিবুতিগুলিকে বিশ্লেষণ ক'রে, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিন্ডিতে 
তারা গড়ে উঠেছে কিনা, তার বিচার কবাই হলো যৌক্তিক অন্তিজ্ততাবাদের 
verificntion ঝা যাচাই পদ্ধতি ৷ 

এই যাচাই পদ্ধতি আবার ছ"প্রকারের__ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ। সামনাসামনি 
ইন্দ্রিয় প্রতায় দ্বারা কোন মূল বাকা ব! বিবৃতিকে যাচাই করার লাম প্রত্যক্ষ 
verification 1 যেমন ‘এই বস্তটি গরম'--এউ বাকাটিকে বাচাই করতে হলে 
উপস্থিত “এই বন্ত'-টিকে স্পর্শ ক'রে তা কর! যায়। এক্ট প্রকার verification 
শুধু মাত্র উপস্থিত প্রতাক্ষ ইন্সিয় প্রত্যয়ের সীমার মধ্োই সম্ভব । তার বাইবে এ 
বার্থ। আব, ঠিক সেইখালেই আমে পরোক্ষ ৮৫৮i॥০৭a৷)০৷ ; এবং সেউাটেই হ'চে্ছে 
জ্জান বিজ্ঞানের পক্ষে অধিক প্রয়োজন । কেননা. জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রায় সমস্ত 
বিবৃত্তিই হ'চ্চে প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয় প্রত্যয় বহিভূত বিষয় সম্পর্কে । এইট প্রকার কোন 
বিবৃতিকে বাচাই করতে হলে তাকে বিঙ্গেষণ ক'রে এমন কতকগুলি বাক্য বা বিবৃতি 
যুক্তি সঙ্গত উপায়ে আাবিক্কার করতে হবে যাদের প্রভাক্ষ veri৪০০৷০৷ সম্ভব হতে 
পানবে। যেমন ধরা যাক £ “এই চাবিটি লোহার তৈরি”_ এইট সাকাটিকে যাচাই 
করতে হবে। এই ভাবে তা করা যেতে পারে 2 

১। ‘একই ভাবিটি লোহার তৈরি’ (একে যাচাই কবতে হবে) 

২। লোহাকে চুম্বকের কাছে রাখলে উহা চুহ্থকের দ্বার! আই হয় ( ইয়া 

একটি পরীক্ষিত প্রাকৃতিক নিয়ম ) 

৩। এই বস্তুটি একখণ্ড চুম্বক (পুৰ-পরীক্ষিত) 

৪। চাবিটিকে এই বস্তুটির কাছে রাখা হ’লে! (ইহ। প্রতাক্ষ অভিচ্ছতা) 

৫। সুতরাং চাবিটি এ বস্তুটি দ্বার। আকৃষ্ট হবে। 

এখন, এই ৫নং বাকাটিকে প্রতাক্ষ অভিজ্ঞতা "দ্বার! পরীক্ষা কর। কিছুই 
অসম্ভব নয় । চাবিটি এ বস্তুটি দ্বার! হয় আকৃষ্ট হবে, অথবা হবে না! মদি আকৃষ্ট 
হয় তাহ'লে আমাদের আলোচ্য বিবৃতিটি__“এই চাবিটি লোহার তৈরি'-_সত্য বলে 
প্রমানিত হবে, মার তা" না হলে মি্য। বলে প্রমাণিত হবে। 


৩৬ দৰ্শন 


মোটের উপর, যে কোন বিবৃতিই তোক, প্রতাক্ষ অথবা পরোক্ষ উপায়ে 
তাকে পরীক্ষা করে নিতে হবে। পরীক্ষা দ্বারা সে সতা ৪ প্রমাণিত হতে পারে, 
অথবা মিথাও প্রমাণিত হতে পারে। তাতে কিছু যায় আনসে না। আসল 
কথ। প্রতোক বিবৃতি পরীক্ষিত হবার যোগ্যতা থাক! প্রয়োজেন। বে বিবৃতির 
সেই হোগাত। আছে সেই বিবৃতি অর্থপূর্ণ ঃ আর, সেই যোগাতা যার নেই সে 
বিবৃতি অর্থহীন, এবং হে কোন বিজ্ঞানসম্মত সমালোচনায় তাঁকে বর্জন করাই উচিৎ। 

এই দিক থেকে আলোচনা ক'রে দেখা গেছে যে নিশেষ পাচ প্রকার বাক্য 
অর্থহীন । তার! হচ্ছে 2 

(১) বাকা-গঠন পঞ্ধতির তাবাগত নিয়ম লঙ্ঘন ক'রে যে বাকা গঠন কর! 
হয়। যে কোন ভাষাতেই অর্থপূর্ণ ভাব প্রকাশ করার জন্য নিদিষ্ট নিয়ম আছে। 
যেমন, “গোলাপ ফুলের গন্ধ মনোচরপ-_-এই বাকাটির গঠন পরিবর্তন ক'রে যদি 
বলি খে গন্ধ গোলাপ সলোহর ফুলের' তাহ'লে সেটা অর্থহীন হয়ে পড়বে। (২) 
বিশ্লেবণাস্মক বাক্য । যেমন, “অশীতিপর বৃদ্ধ দশ বরের বালকের চেয়ে বড়ো” । 
(৩) স্ববিরোধী বাকা ৷ যেমন, “অশীতি পার বৃদ্ধ কখনে। কখানে! নবব,ই বছরের 
বৃদ্ধের চেয়ে বড়া” । 08) যেসব বাকোর মধো এমন কোন শব্দ থাকে থাকে 
অভিজ্ঞতার দ্বার। প্রসাণ কর! খায় না। যেমন, “স্বষ্টির মূল ভ'চ্ছে ময় । 
(৫) বে বাকা দ্বারা কোন একটি মতবাদের অন্তর্গত মৌলিক শ্বীকৃতি প্রকাশ কর! 
হয়। যেমন, ক্রক্ষবাদের মূল স্বীকৃতি হু'চ্চে মায়! । সই মায়া লম্বন্ধে যে কোন 
বাক্যই এই অর্থে অর্থহীন । 

এই মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে যৌক্তিক অভিজ্ঞতাবাদীরা বিচ।রের জন্য গ্রচণ 
করলেন পরাতথ (71591755158) | রুূপরসগন্ধময় এই পরিদৃন্ঠসান প্রতাক্ষ বাস্তব 
জগতের বাইরে গ্রতাক্ষ-তী/ীত একটি অতিপ্রাকৃত পরম সন্ত আছে ইহাই 
পরাতবের একটি মূল স্বীকৃতি, এবং পরাতন্বের আলোচনায় যে সমস্ত বিবৃতি বা 
বাক্য বাবার করা হয় তাদের সকলেই আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বাইরের কোন 
বিষয় সহ্দ্ধে কিছু বলতে চায় । যেমন, বন্তুর প্রকৃত স্বরূপ, পরমসত্তা ইতাদি হচ্চে 
পরাতযত্বের আলোচা বিষয় : এবং যেসব বাক্য দ্বার! এই বিষয় সম্বন্ধে কিছু বলা হয় 
তাদের দৃষ্টান্ত এই :_ “ভগতিতর মূল স্বব্ঘপ ও উপাদান হচ্চে জল, আগুন, অনন্ত, 
সংখ্যা; এই বন্য জগত আর কিছুই নয়, দেশকালের বাইরে বর্তমান শাশ্বত 
ভাবরূপের 0৭55৭) ছায়া মাত্র । একবাদীর। বলেন, অনস্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে বর্তমান 
এক ই সত্য : আবার দ্বৈতবাদীর! বলেন, “জগতের মূল সত্য দুটি" । এখন, এট লব 
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বাকোর কোনটিকেই বাস্তব অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রমাণ করা যায় ৭1 । স্তুত্রাং এই সব 
বাক্য অর্থহীন । এই ভাবে যৌক্রিক সভিন্ঞতালাদীরা বিশ্লেষপ কারে দেখালেন শে, 
পরাতত্বের অন্তর্গত যাবতীয় বাক্যই অর্থহীন । 

এখানে একট! প্রশ্ন হ'তে পারে যে, আক্ত পর্য্যন্ত আলোচিত পরাতব্বেব 
যাবতীয় বাকাই শর্থহীন তার কারণ কী ? যে সমস্ত মনীষীবা পরাতব্বের আলোচনা 
করেছেন ঠারা এই অর্থহীনতাকে প্রশ্রয় দিয়েছিলেন কেন? এর উত্তরে যৌক্তিক 
অভিজ্ঞতাপাদীর! দু'টি কারণের উল্লেখ করেন । প্রথমতঃ, পরাতস্ববাদীদের একট। 
ধারণ। আছে যে, ব্যাকরণের নিয়স অসুসারে যে কোন শব্দ কোন বাকোর উদ্দদেশ্যপদ 
চিসেবে বাবঙ্গত হ'তে পারা! মানেই তার অগ্যরূপ কোন একটি পদার্থ কোথাও ন! 
কোথাও আাছেই । কিন্তু পরাতত্ববাদীর! যখন দেখেন যে, বাস্তব অভিজ্ঞতার মলে 
সেই পদাণকে খুজে পাওয়। যাচ্ছে ন! তখন তার! একটি ইন্ড্রিয়াতীত লোকের কলন 
করেন ও বলেন যে, এ পদার্থগুলি এ ইন্লরিয়াতীত লোকে আছে। প্রচলিত 
পরাত/বর প্রায় সমস্ত আলোচ্য বিবয়গুলিই এই প্রকার । দ্বিতীয়তঃ, পরাত ত্ববাদীর। 
একটি সাধারণ সতা ভুলে যান । সে হ'চ্ছে এই বে, বিভিন্ন শাব্দের নিজ লিঙ্গ একটি 
স্বতন্ত্র অর্থ পাকলে যে তাদের সমবায়ে যে বাক্য তৈরি হবে তারও অর্থ থাকবে তা 
নাও স্কতে পারে। যেমন, ‘মামুষ’ শব্দের স্বতস্ত্র একটি অর্থ আছে। তেমনি একটি 
স্বতন্ত্র অর্থ মাছে ‘অনুপাত’ শব্দের । কিন্ত বদি বলা যায় বে, “নাগুষ একটি অনুপাত’ 
তালে লেট! অর্থহীন হ'য়ে পড়বে! ঠিক এমন একটি অর্থহীন বিবৃতি হচ্চে 
পবাতব্বাদীদের ‘thing-in-itself beyond experience’. 

এই ভাবে বিচার ক’রলে দেখা যাবে বে, বাস্তববাদ, 'ভাববাদ উততা[দি নামে 
ক্ঞান-তত্বের যে দার্শনিক মতবাদগুলি প্রচলিত আছে সেগুলিরও কোন অথ হয় না। 
কেননা, এই মতবাদ গুলির মূল বক্তবা হ'চ্ছে কোন কিছুর বাক্তবত। (75910) 
স্বীকার বা অন্বীকার কর।। যেন, বাস্তববাদীর। বলেন, ‘বাইরের ব্রগতের অস্তিত্ব 
আছে’, কিন্তু ভাববাদীরা বলেন ‘বাইরের জগতের মন্তিব নেউ”। এই বিবুর্তি 
এমনই যে, কোন রকমেই একে অভিজ্ঞতা! ত্বার! পরীক্ষা কর! যায় লা! স্থৃতরাং এই 
বিবৃতি অর্থহীন । অবশ্য কোন কিছুর বাস্তবতা অথবা! অবাস্তবত!। সম্বন্ধে কোন কথা 
বললেই যে, ত’ অর্থহীন হবে তা নয়। প্রকৃতপক্ষে, বিজ্ঞানের আলোচনায় এ রকম 
বলহু নআালোচনাই পাওয়া! যায়। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, সেক্ষেত্রে প্রত্যেকটি 
বিবৃতিকেই পরীক্ষা করে নেওয়! যায়। বেমন, কোন জববিজ্ঞানী যদি বলেন 
“কাঙ্গারুর অন্তিক্ব আছে" তাহলে তার মালে হসে এই যে, কাঙ্গার নাম দ্বারা 


৩৬ দর্শন 


মভিভিভ কোন একটি বহ্ব সাছে, এবং নিশেষ কোন দেশকালে তাকে প্রতাক্ষ 
করাও যেতে পারে? । একথা যাচাই কনা যায়। পরীক্ষা "বার! একথা সত্য 
প্রমাণিত হাতে পারে আবার হয়তো সিথ্যাও প্রসানণিত হ'তে পারে। যাই 
প্রমাণিত হোক, আসল কথা হলে! জীনবিজ্ঞানীর এ বিবৃতি পরীক্ষা-যোগা ! 
কিন্তু, প্রশ্ন হষধালে মূল বন্টিরই অস্তিত্ব সম্বন্ধে, সেখানে পরীক্ষা করবো 
কোথায়, ও কী ভাবে? যৌক্তিক অভিজ্ঞরতাবাদীর! বলেন, ত! করা যায় না। 
স্থতরং বান্তবসাদী ব। ভাববাদীর এ বিবৃতি অর্থহীন । 
শুধু যে বন্ভুজগভর অন্তিব সন্বন্ধেই এ সত্য তা" নয়। যৌক্তিক ভিজ্ঞতা- 
বাদীর মতে প্রচলিত দর্শনের জারও বন্ধ প্রশ্ন_-যেমন অন্য মানবের মলের বাস্তবত।, 
সাধিকের ঝ।স্তবত। ইত্যাদিও সম্পূর্ণ অর্থহীন । এখন প্রশ্থ হচ্চে এই যে, প্রচলিত দর্শন, 
বিশেষতঃ পরাতক্থের বক্তবা যদি প্রমাণযোগা লাউ য়, এবং সেই দিক খেকে যদি 
তার! অথহীন হয়, তাকালে তাদের কী কোন সার্থকতাই নেই ? যৌক্তিক অভিজ্ঞতা” 
বাদীদের উত্তর ত'চ্ছে 'আছে"। সে সার্থকতা! কী ও কোথায় ত। বুঝতে হলে প্রথমেই 
আমাদের মনে রাখতে হবে যে ভাষার ক্রিয়া ছুট প্রকার__লভিবাক্তি (expressive) 
ও বস্তনির্দেশ (7০76577619০) । যে সব শব্দ বা আচরণ দ্বারা মালের ফোন 
অন্থৃভুতি, আবেগ, রুচি, উচ্চ! ইত্যাদি অভিবাক্ত হয় তারাই হচ্ছে অভিব্যত্তিসূচক 
ভাষা । যেমন 5 “ভগবান তোমার মঙ্গল করুন?। এর একমাত্র কাজ হচ্ছে মনের বিশেষ 
কোন একটি ভাব প্রকাশ করা। তার বাইরের কোন বন্য সম্বন্ধে কোন বিকৃতি বা 
ঘোষণ। এখানে নেট | কাব্য, সঙ্গীত, চিত্র এবং কিছু কিছু বাকাও এই শ্রেণীর ভাষা । 
এ বাদে আর এক শ্রেণীর ভাষা সাছে। সে ভাবা প্রধানতঃ শব্দাশ্রয়ী, এবং তার কাজ 
হচ্ছে কোন বন্য ব! টন! সম্বন্ধে কিছু বল! ৷ যেমন, ‘এই টেবিলখন। চতুক্ষোণ' ॥ 
স্নেক সময় অনন্ত শব্দ শ্রয্ী বিবৃতি এবং ভাববাগ্রনার অধো কোন পিশেষ পার্থক্য 
থাকে না। যেমন, কেউ হয়তো হাদছে । সেট হাসি দেখে অনুমান করা যায় যে, 
এ লোকটির মন প্রসর সাছে। এখন, না শেলে যদি লোকটি বশে ‘আমি এই 
মুহর্তে প্রসল্প সি তাহ'লেও সেই একই তাৎপর্য পাওয়া যাবে। কিন্ত তবু এই 
দ্রয়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থকা আছে) ‘হালি’ কোন বিবুতি নয়; এবং তার দ্বার! 
প্রদরূতা। বিরত হয় না, শুধু পাত্র উদ্াসিত বা অভিব্যক্ত হয়। স্ততরাং সত্য মিথ্যার 
প্রশ্ন এখানে নেই । কিন্তু ‘নামি এই মুহূর্তে প্রসন্ন আছি”-_-এই বাক্যটি বিবৃতি 
দিচ্ছে; কাজেই এখানে সতা মিথ্যার প্রশ্ন আছে । এখন অনেক শব্দাত্রয়ী ভাব! 
হচ্চে ছাপির মতে৷ । তাদের দ্বার) কোন কিছু বিরত হয় না। কোন বিষয়েই 


যৌক্তিক অভিজ্ঞতাবদ ৬৯ 


তার! কিছু বলে ন!। শুধু মাত্র মনের কে।ন একটি ভাব প্রকাশ করে তারা। 
যেমন, ‘হায় হায়’, এআহা 1 ইত্যাদি । কিংবা গীতিকাব্য (lyrical verses) ৷ 
কবিরা যখন ‘চাদের হাসি’ “নীল নবঘন আবাঢ গগন’ ইত্যাদি শব্দগুলির বাবহার 
করেন তখন এ দন শব্দ দ্বার। প্রাকুতিক জগতের কোন ঘটনার লিবুতি দেওয়া 
কবির উদ্দেশ্য নয়। বিশেষ একটি অবস্থায় কবির নিশেষ একটি মনোভাবের 
অভিস্াক্তিই হচ্চে তার মূল তাৎপর্য । যৌক্তিক অভিজ্ঞতাবাদীদের মতে পরাতবের 
স্বাক।গুলি এই শ্রেণীর / তাদের তাৎপর্য হচ্ছে ভাবব্জ্ঞল।। কোন নির্দেশস্বচক 
বিরুতি তাদের মধ্যে নেঈ । এই দিক থেকে দেখলে পরাতব হচ্ছে হাসি বা গীতি 
কাব্য বা সঙ্গীত ইত্যাদির সমধমখ । তবে তাদের সঙ্গে পবাতান্তের পার্থকা এই যে হাদি 
ঈত্যাদ্রর দ্বার! প্রকাশিত হয় একটি সাময়িক মনোভাব। আর পরাতবঝের দ্বার! 
প্রকাশিত হয় একটি স্থায়ী মনোভাব । যেমন, “একবাদ” নামে পরাতবের যে 
মতবাদটি দেখা হায় তা সম্ভবতঃ বাধাবিপন্ভিতীন নিরুদ্ধিগ্ জীবনেরই এক শভিবাক্তি 
মানত । আর যাদের কাছে জীবন দ্বম্থময় ও সংঘাতপূর্ণ তাদেরট মনোভাবের 
তিবাক্ি হচ্ছে দ্বৈতবাদ। তেমনি আবার, বাস্তববুন্ধিসম্পর্প সামান্তিক ও নিশুক 
প্রকৃতির মানুষের দর্শন হচ্ছে বাস্তববাদ : আর, অম্তমুর্খীন স্বভাবের আস্মকেন্দ্রিক 
মানুষ্জে দর্শন হচ্ছে ভাববদ | 

এই ধরণের আলোচনা থেকে যৌক্তিক অভিজ্ঞতাবাদীর। প্রমাণ করতে 
চেয়েছেন যে, গীতিকাব্য ও পরাতদ্বের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই । কেন না, 
শ্ীতিকাবা ও পরাতত্ব উভয়েই ভাবব্যগ্রক, এবং কোনটিই বিব্ৃতিমূলক নয়। তবে 
তফাৎ হচ্ছে এই যে, পরাতব্বের এমন একট! চেহারা আছে যা দেখে মলে হয় যেন 
সে কোন বন্য সম্বন্ধে কোন কিছু বলতে চায়। কিন্তু গীতিকাব্যের মধ্যে সেরকম 
কোন আতাস নেই । ফলে গীতিকাকোব রচয়িতা বা পাঠক-_কেউ-ই প্রতারিত 
হন ন)। কেননা, সেখানে অস্ত কোন প্রত্যাশ। নেই। কিন্ত পরা'ত্বের লেখক 
ও পাঠক উভয়েই প্রতারিত হন । এইটে হচ্ছে পরাতবেব সব চেয়ে বড় বিপদ। 
বাস্তব অর্থহীনতা এমন কিছু দোষের লয়। প্রকৃতপক্ষে চিত্র প্রভৃতি "থনীন হুওয়। 
সবেও মূল্যহীন নয়। কিন্তু পরাতত্বের পক্ষে সুক্িল হচ্ছে এই যে, সে দাবী করে 
যে তার দ্বারা জ্ঞান পাওয়া যায়, অথচ প্রকৃতপক্ষে তা গাওয়া যায় না। কেললা, 
বহ্তদ্রগৎ সম্বন্ধে কোন ঘোবণ। তে! সে করে না, তাই তার ভাথ। হচ্চে নিদ্ধক ভাব- 
ব্যঙজ্জক। আর, ঠিক এই ক।রণেই অভিচ্ততানাদীর। পরাতব্বকে বর্জন করতে চান । 

প্রচলিত দর্শনের আর একটি দিক নগাছে__নীতিশাঙ্গ (61175) 1 অনেকের 


৭০ দর্শন 


মতে এইটেই দর্শনের সবচেয়ে প্রধান অঙ্গ । সুতরাং যৌক্তিক অভিন্ঞতাবাদীরা 
এদিকেও দৃষ্টি দিয়েছেন । 'নীতিশাস্ত্র কথাটি ছটি অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। 
প্রথমতঃ, মান্থুষের বিভিন্ন আচরণ বাবহারের মূল উৎস কোথায়, এবং ব্যক্তিগত 
আচরণ বাবহারের প্রভাব অন্যের উপর কী এবং কী পরিমাণ_সলোবিজ্ঞান ও 
সমাজ্বিজ্ঞানের দিক পেকে তার সালোচনা করাই অনেক সময় নীতিশাক্সের অর্থ 
ও উদ্দেশ্য ব'লে মলে কর! হয়। এই অর্থে নীতিশাস্ত্র একটি তথ্যমূলক ও বর্ণনামূলক 
বিজ্ঞান ; এবং স্বভাবতঃট দর্শন থেকে অন্কান্ত ব্যবহারিক বিজ্ঞানে সঙ্গে তার সংযোগ 
ও সম্বন্ধ বেশী । আবার, দ্বিতীয় আব একটি অর্থে নীতিশাস্ত্র ত'চ্চে আচরণের 
আদর্শ একটি নীতি (7,০৮7) কোন আচরণ ভালে, সার কোন আচরণ মন্দ ; কী 
উচিৎ আর কী উচিৎ নয়--এই জাতীয় বিচার কল্পাই এই অরে নীতিশ্ান্ত্রের 
ভাংপর্ষ। এখন, বে কোন অর্থই গ্রহণ কর! যাক ন! কেন, নীতিশাস্তে আলোচিত 
বিষয়বন্থাকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ কর! যায় ;--(১) নীতিশাস্ত্রে ব্যবহৃত বিশেষ 
ঝতকঞ্চলি শব্দের অর্থ ও সংজ্ঞা নির্ণয় কর! ; যেমন ভালোমন্দ চ্তায় জঙ্গগায় ইত্যাদি । 
(২) এই নীতিগুলিকে কে কীভাবে নিজের জীবনে উপলব্ধি করেছেল তার বর্ণন। 
করা, এবং তার ঝারণ অন্সন্ভান করা । (৩) কতকঞচলি নৈতিক অঙ্রশ!সন উপস্থিত 
করা । এবং (৪) নৈতিক বিচার । ০ 
এখন, একটু চিন্তা করলেই দেখ। যাবে যে, এই চারটি শ্রেণীর মধ্যে 
লীতিশাস্ত্রের বার্থ বিষয়বস্তু হ'তে পারে কেবলমাত্র প্রথমটি । কেননা, নীতিগুলিকে 
নে কী ভাসে উপলব্ধি করছেন সে আলে।চন। প্রকৃতপক্ষে মনোবিজ্ঞান ও 
সমাজবিষ্ানের অন্তর্গত । মান্চষের আচরণ ব্যবহারের মূল উৎস কোথায়, ও কোন্‌ 
স্সভিজ্ঞন্তা, এবং মন্যের উপর তার প্রভাব কী-_ এসব আলোচন! করা বিশুদ্ধ 
নীতিশান্ত্রের কথা নয়। এমন কি নৈতিক অস্থশাসনগুলিও মূলতঃ কোনো 
বিবৃতিষূগক বাক্য নয়। আজ্ঞা ঝা নির্দেশ করাই তাদের আসল তাৎপর্য । কিন্ত 
সান্তা ব। নির্দেশ কোলে। দর্শনের অংশ হ'তে পারে না। তারপর আসছে নৈতিক 
বিভা । যৌক্তিক অভিন্ঞতাবাদীদের মতে উহা বার্থ দার্শনিক নীতিশাস্ত্রের 
বিষয় নয়। অর্থাৎ যৌক্তিক অভিচ্ততাবাদীদের মতে বিশুদ্ধ নীতিশাস্ত্র বলতে 
বা পাওয়া যাচ্ছে সে হাচ্ছে কতকগুলি নৈতিক শব্দের অর্থ ও সংজ্ঞা নির্ণয় করা । 
কিন্ত বিশ্লেষণ করলে দেখ। যাবে ঘে, সেই শব্দগুলি অর্থচীন । কোনে! বাক্যের মধ্যে 
তাদের উপস্থিতি মথনা অনুপস্থিতির ফলে এ বাকাটির অর্থের কোনে! তারতমা 
হয়না । বেসন, “তুমি অমুকের টাক! চুরি ক'রে অন্কায় ক'রেছ”__এই বাকাটির 


যৌক্তিক অতিশ্থতাবাদ ৪১ 


মধ্যে অন্যায় এই নীতি শব্দটি রয়েছে ॥ কিন্তু তবু এই পাকাটির নর্থ "সার, “তুমি 
অমুকের টাক চুরি ক'রেছ”__-এই বাকাটির আর্থ ভিন্ন লয়। “তুনি অমুকের টাকা 
চুরি কারেছ"_ইহা প্রকৃতই একটি বিরৃতিমূলক বাক্য । “মম্থায় করেছ’ কথাটি 
তার সঙ্গে যোগ করে এ বিবৃতিটির সঙ্গে আমার মনোভাব যোগ করা হলে। মাত্র । 
অর্থাৎ তোমার চুরি কর। কাজটি আমি সমর্থন করতে পাবি লা। আবার ল্য 
দিক থেকে এই নীতিশবগুলি প্রকৃত পক্ষে অগ্তজ্ঞ। মাত্র । যেমন, চুরি কনা 
আশ্য।য়'_একথ! সলার মানেই হচ্ছে ‘চুরি করোনা । কিন্ত এই সতাটি আমব। 
শেয়াল করি না। ফলে, নীতিশাস্থের বাক্যগুলিকে আমরা যথাথ বিরুতিমূলক 
বাক্য ব'লে মনে করি, এবং দাবী করি যে, যেহেতু এগুলি বিবৃতিমূলক সেই ভঙ্গ 
তাদের সম্বন্ধে লত্য মিথাার প্রশ্ন উঠতে পারে। তা বাদেও লক্ষণীয় হচ্ছে এই যে 
নীতি শান্বের বাকা গুলি যদিও বস্য নির্দেশক বিবৃক্তিমূলক বাকোরই সদৃশ,-_মেনন, 
‘চরে করা অন্যায়! ও ‘গরু চতুষ্পদ প্রাণী'_ তবু এগুলি কোন বস্থই নির্দেশ করে না 
শুধু মাত্র বক্তার ইচ্চ। প্রকাশ করে। স্থতরাং বন্য জগতের প্রত)ক্ষ ভিজ্ঞতার 
স্সন্থর্গত তার! নয় ; এবং তাদের সতাত। ও সত্যত! প্রমাণ করাও যায় লা। 

পরাতত্ব ও নীতিশান্ত্র বাদেও প্রচলিত দর্শনের আর একটি শাখা আছে । 
সে হ্ুজ্চে মনোবিজ্ঞান । যৌক্রিক আভিজ্ঞতাবাদীর। সেই সনে।বিচ্ছানকেও বাদ 
দিয়েছেন। সে সম্পর্কে তাদের বক্তব্য হ’চ্ছে এই যে, পরাতত্ব এবং নীতিশাস্ত্র 
যেমন বাস্তবতার দিক থেকে অর্থহীন ও বজ'নীয়, মনোবিজ্ঞান তেমন বাস্তবতার দিক 
থেকে অর্থননও নয়, এবং বর্জনীয়ও নয় । তবু মনোবিজ্ঞানকে বজ্জ'ন করা হু'চ্ছে তার 
কারণ সনোবিদন্তান একটি পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান, এবং রলায়লবিজ্ঞান, প্রাণতত্ব 
ঈতা!দির সঙ্গেই তার সাপর্স। দর্শনের সঙ্গে তার কোনো সংযোগ না থাকাই 
উচিৎ । 

এখন, অবস্থাট। দাঁড়াচ্ছে এই যে, যে যে বিষয়গুলিকে লাধারপতঃ দর্শনের 
শ্গন্তর্গত ব'লে মনে করা হয়-_যেসন পরাতন্ব; ক্রালতব*্ নীতিশাস্ত্র, মনো বিজ্ঞাল-_ 
তাদের কোনটিকেই আর ধরে রাখা যাচ্ছে না। পরাতব, জ্ঞানতব ও লীতিশাস্ত্ 
ত'চ্ছে বাস্তবতার দিক থেকে অর্থহীন ; এবং চিত্র গীতিকাব্য ইত্যাদির সমগোত্রীয় । 
আর, মনোবিজ্ঞান হ’চ্চে একটি পরীক্ষামূলক প্রাকৃত বিছ্ধান। অর্থাৎ দর্শন ব'লে 
কিছুই যেন আর টিকে পাকছে না, দর্শন লোপ পেয়ে যাচ্ছে। যৌক্তিক 
অভিজ্ঞতাবাদীর]! বলবেন যে, সে আাশক্কার কোনে। কারণ নেই । দর্শনের নিজস্ব 
একটি অন্ভিঘ অবশ্যই আছে, এবং বিশেষ একটি কর্তব্য ও আছে। সেই বিশেষ 


৪২ দৰ্শন 


কর্তব্টি হ'চ্ছে বিভিন্ন বিল্ঞানে যে ভাষা বা বাক্য ব্যবহার করা হয় তার বিশ্লেষণ 
করা । বিজ্ঞ/নে বাসহৃত বাকোর শ্রেণী নির্ণয়, বিভিন্ন শ্রেণীর বাকোর মধ্যে 
পরস্পরের সম্বন্ধ নির্ণয়, এবং বাকোর অন্তর্গত শব্দ সমূহ বে নিরম অনুসারে নিয়ন্ত্রিত 
হয় তার আলোভন! ইত্যাদিউ দর্শনের কাজ । এই কান্ছের আবার ছুটি দিক আছে। 
প্রথমতঃ, একটি দায়ির হ'চ্ছে বিজ্ঞানের ভাবাগত মভিব্ক্তির বিস্ঞাস রীতি সম্বন্ধে 
আলোচন! করা । ভাষাগত অভিব্যক্তি, অর্থাৎ বিবৃতির সঙ্গে বশ্যর সম্বন্ধ বিষয়ে 
এখানে কোন আালোচনা কর! হয় না। এর প্রধান কাজ হ'লো বিভিন্ন জটিল 
বাকাকে একাধিক সরল নাক্যে রূপান্রিত্ত করা, এবং সরল বাক্যকে বিশ্লেষণ করে 
ব্সুলক্ধান করা যে, কোন্‌ নীতি অন্থসারে বিভিন্ন শব্দ মিলিত হ'য়ে এক একটি সরল 
বাকা, এবং বিভিন্ন সরল বাক্য মিলিত হ'য়ে এক একটি কুটিল বাকা গঠিত হয়। 
এই বিশ্লেষণের ফলে, বিভিন্ন বিজ্ঞানের মৌলিক বিকৃতিগুলির অর্থ ও তাদের 
পরস্পরের সম্বন্ধ আমর! সহজেই উপলব্ধি করতে পারি ॥ দ্বিতীয়তঃ দর্শনের আর 
একটি দায়ছ হলে! ভাষাগত অভিবাক্কি হ। বিবৃতির সঙ্গে বস্তুর সম্বন্ধ ও যোগ।যোগ 
সম্পর্কে আলোচনা! করা । এট পদ্ধতির লাম শব্দার্থ বিভ্ঞান (5৩777706665) শব্দের 
অর্ণ নানা প্রকার হ'তে পারে। যেন, চেয়ার, টেবিল ইত্যাদির শার্থ হচ্ছে কোন 
একটি সন্ব ; আবার বিস্তৃতি, রং ইক্যাদি শব্দগুলির নর্থ হচ্ছে বহ্য-লক্ষণ ; ব্বড়ে।, 
ছোটে! পিতৃত্ব ইত্যাদি শব্দগুলির অর্থ হচ্ছে একাধিক বন্তর সমধোর সম্বন্ধ । আবার 
আনেকগুলি শব্দ আছে যাদের অর্থ অভিন্ন, এবং তাদের যেকোনো! একটির পরিবর্তে 
অস্ত যেকোন একটি বাসহার করলে অর্থের তারতম্য হয় না। যেমন, বাক্তি, মানুষ 
ও লোক । 
এই যে ছুটি বিধয়-বিজ্তানের ভাহাগত অভিবক্তির বিশ্টাস রীতি ও শব্দার্থ_ 
এদের সম্বন্ধে আমরা যথেষ্ট সচেতন নই বলেই আমাদের চিন্তা) ও জ্ঞান বিজ্ঞানের 
মনো নান! প্রকার অবাঞ্ছিত গোলোযোগ ও জটিলতার উদ্ভব হ'য়েছে। সেইজন্য 
যৌক্তিক অভিজ্ঞতাবাদীরা। বলতে চান যে, দর্শনাকে হি বাস্তবিক বৈজ্ঞানিক সর্ধাদা 
দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়, তাহ'লে প্রচলিত পদ্ধতিতে ত। আর সম্ভব নয় ; তার 
ংজ্ঞ। সম্পুর্ণ বগলে দিয়ে তাকে নিয়োগ করতে হবে এই ছটি প্রশ্বের আলোচনায় । 


সেট হলে দর্শনের প্রকত মূল ও সার্থকতা । 





১১শ বর্ষ, ওয় সংখ্য। ] ঢ্্পন্ল [ কাণ্তিক, ১৩৬১ সাল 





দর্শনের প্রগতি সম্ভব কি না? 


অপ্রবাসজীবন চৌধুরী, এম-এ, এসএস সি, ডি-কিল্‌ 


দর্শনের প্রগতি সম্ভব কিন! স্থির করতে চালে দর্শনের বিহয়-বস্য কি ও তার 
ন্বেষণের পশ্থ। কি জানতে হবে ॥ বিজ্ঞানের বিষয়-বস্তু উন্ভিয়-গ্রাহা পদাথ সমূহ 
ও তাদের ধর্ম প্রচয় এবং তার জ্ঞান আহরণের পশ্থা হচ্ছে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা 
নিরীক্ষা। যেহেতু এই বিষয়-বস্ত সত] আছে এবং অসংখ্য পরিনাণেই আছে এবং 
মান্ুঘের প্রত্যক্ষ ভ্যান শক্তি ও তাহার পরীক্ষা-নিরীক্ষা কার্যের জন্তা নান! যন্ত্রপাতি 
তৈরী করবার উদ্ভাবনী শক্তি ও কর্ম-কুশলত। £সিদ্ধ_সেহেতু বিদ্দ্রানের 
প্রগতিতে বাধা নেই । বরং এর পিছনে আর একটি কারণ কান্ড করে। বিজ্ঞান 
মান্গুষক্কে পৃথিবীতে প্রাণ-ধারণের ও সুখ ভোগের নান! উপায় ও সাজ-সরঞ্জান 
দিচ্ছে । স্থৃতরাং নিছক কৌতুহলের বশেই লয় বরং বাচবার ও ভোগেচ্ছার াগিদেও 
সানুষ বিস্ত্রান-চর্ঠা করে। দর্শনের নানা অর্থ আছে কারণ বিভিন্ন বিষয়-বস্ঘ ও সে 
সম্বন্ধে জ্ঞান সঞ্চয়ের বিভিন্ন পস্থা দর্শন-চর্চার অন্তর্গত। বড়া অর্থে দর্শন বলতে 
পারমাধিক বস্ত্র জ্ঞানান্েষণ বোঝায় এবং এর পদ্ধতি হলে! যোগসাধন। যার দ্বারা 
অতীন্দ্রিজ্ান্ভূতি বিকশিত হয়। এই অর্থে দর্শনের প্রগতি নির্ভর করে এই 
"সতীস্দ্রিয় বস্তটির বাস্তবিক অবস্থিতি এবং মানুষের এইরূপ অতিমান([সিক ক্ষমতার 
অস্তিত্বের ওপর । যেহেতু আজও এমন মানুষ বেশী পাওয়া যায়নি বারা এই 
পারমাথিক বস্তু লাভ করেছেন এফং তার একটি পরস্পর-জবিরোধী বর্ণনা দানে 
সক্ষম হয়েছেন এবং যেহেতু আতীন্ত্রিয়াস্সহূতি লাভের যৌগিক প্রণালীগুলির 
কার্ধকারিতা। অমুশীল্দন দ্বার! সমাকৃরূপে পরীক্ষিত হয়নি_ সেহেতু এইরূপ দর্শনের 
প্রগতি আশ। কর! হয় না তবুও মাস্থষের চেষ্টা! একেবারে থামেনি । সত্ৰই 
কিছু মানুষ এই মধরার খোঁজে বাহির হন এবং তাদের মস্তভিক্ধ নিয়ে নানা পরীক্ষায় 
ব্যাপৃত থাকেন । অনেক ক্ষেত্রেই ভারা যখন মনে করেন যে সাধনায় সিদ্ধি হয়েছে 
এবং তারা সেই আধিবিদ্ভক সতাকে পেয়েছেন_-তখন বান্তবপক্ষে তাদের মস্তিষ্ক 
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বিকৃতিই ঘটে থাকে । কারণ তার! যে বস্তুটি লাভ করেছেন বলে মনে করেন তার 
সংগে সাধকের তথাকথিত পারমাধিক জ্ঞানের কোনও বিশেষ নিল পাওয়া যায় ন1। 
জ্ঞানের বিষয় যদি বিভিন্ন ভ্ত/তার কাছে বিভিন্ন রূপে প্রতিভাত হয় তাহা হলে সেই 
বিষয়টির একরূপন্ন এবং আস্ত সন্দেহজনক । আবার এই তথাকথিত পারমাধঘিক 
বিষয়টির সহিত মানাদের এই জগতের কোনও বোধগম্য যোগ না দর্শাইলে প্রথমটির 
যাথার্থা সম্বন্ধে সন্দেহ থেকে যায়। কেহ কেহ এই প্রথম নম্টিকে সত্য মেনে নিয়ে 
ভ্গংকেই অলীক মনে করেন। কিন্তু এই অলীকতা আকাশ-কুস্থমের মতে। 
কাল্পনিক ব! বন্ধা-পুত্রের মতে! স্বতঃবিরোধী নয় বরং যেহেতু ইহা আমাদের কাছে 
স্রানের বিধয়-বস্তু হিসাবে উপস্থিত ইহার সহিত পারমাধিক ব্তর সম্পর্ক স্থাপিত 
করতেই হবে। জগৎকে উড়িয়ে দেওয়! চলে ন! কারণ জ্রগৎ-চ্বানের সাযিকতা ও 
আবশ্যিকতা পারমর্থিক জ্ঞানের থেকে অনেক বেশী। 

যাইহোক পারমার্থিক জ্ঞানামুশীলন হিসাবে দর্শনের প্রগতি তখনই হতে পারে 
যখন অধিক সংখাক দার্শনিক পুরুষ যোগ-সাধন! করেন এবং তাদের অতিম।নলিক 
জ্ঞানের বিষয়-বস্তটির একটি একাপুর্ণ রূপ আ[বস্কার করে তার সঙ্গে জগতের সামজুস্থ 
দেখাতে পারেন। তাহা না করতে পারলে এটি একটি ব্যক্তিগত ভাবাবেগময় 
ব্যাপার হিসাবেই থাকবে এবং মনস্তববিদের গবেষণার বিষয় রূপে পরিণঙ্ঞ হবে । 
বঙনান পরিস্থিতিতে এই রূপ দর্শনের ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ নয় বলেই মনে হয় । 

দর্শনের আর একটি সংজ্ঞা অনুসারে ইহার উদ্দেস্ এমন একটি সামাগ্রক 
প্রকল্প উদ্ভাবন কর! যে তার ছ।র। আমাদের সমস্ত সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের 
বিষয়গুলি একস্থত্রে গেঁথে একটি মহাবিজ্ঞান রচন। করা যায়। হেগেল 
স্পেন্সার, লালেকভাগ্ডার ও হোযাইটছেড এই দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন । কিন্ত 
তাদের প্রয়াসের অধিকাংশই ব্যর্থ হয়েছে । তার প্রধান কারণ এই যে হেগেলের 
মতে! চৈতদ্তঝাদীর পক্ষে জ্ঞানীর জ্ঞানের বিষয় বস্তুর অপরতা-বোধকে অর্থাৎ চৈতন্য 
ও জড়বন্করর বিপরীত ভাবে কোন ক্রমেই সরল কর! যায় না এবং কোন জড়ব।দীর 
পক্ষে জ্ঞানীর চৈতগ্ ও ম্বকীয়তাকে কোনও সাবিক সূত্রের অন্তর্গত করা সম্ভব নয়॥ 
জগৎ বলতে চৈতচ্যময় মানুষ ও তার জ্ঞানে প্রকটিত পদার্থ সমূহ ও তাদের 
নিয়মগুলি বোঝায়! এই” আ্রগৎকে নিথিশেষে এক্যবন্ধ কর! অসম্ভব বলেই মনে 
হুয়_-কারণ প্রথমতঃ জ্ঞানের বিষয় ও বিষয়ীর ভেদ অলঙ্ঘনীয় এবং দ্বিতীয়তঃ 
যে কোন সুত্র দ্বারাই জগৎকে বুঝবার চে! করি না! কেন সেই স্বত্রটির ভিত্তি-সম্বন্ধে 
প্রশ্ন থেকেই যাবে। দর্শন একটি মহা-বিজ্ঞান রূপে জগৎকে ব্যাখ্যা করবে এরূপ 


দর্শনের প্রগতি সম্ভব কি না ৩ 


আশ! কর। যায় ল)। এইরূপ দর্শন মহাকাব্য হিসাবেই মানুষের সংস্কৃতিতে মূলা 
পাবে এবং ইহাদের" পরস্পরের নধ্যে ভালে।-মন্দের বিচার হবে ইহাদের কল্পনার 
প্রসার ও ভাব-দামগ্রীর সাগ্রিকতা ও মলনোজ্ঞতা অন্থলাযে । সত্যের বিচারালয়ে 
ইহাদের উপস্থিত করা ইহাদের প্রতি অসিচার করা নাত্র॥ অব্য কল্পনার উর্বরতা 
ও ভাবের গভীরতাকেই অনেকে সত্য বলেছেন । কিন্তু আনরা সেই অর্থে সত্য 
কথাটির বাবহার করছি ন!। সুতরাং যেহেতু এইরূপ দর্শনের আপেক্ষিক সত্যাসত্য 
বিচারসাপেক্ষ নয় এর প্রগতির প্রশ্ন মাছে না । 

উপরিলিখিত দর্শনের তুই অর্থে তার প্রগতির সস্ভাবল! লাই বলে অনেক 
দার্শনিক হতাশ হয়ে এমন একটি কাজকে দর্শনের অন্তর্গত করতে চেয়েছেন যার 
সত্যাসত্য বিচার ও প্রগতি সম্ভব । কাজটি হলে জ্ঞানের বিশ্লেষণ ও তার স্বরূপ ও 
সীমা লিপ্ধারণ কর।। জভিজ্ঞতা-বাদীীর। বললেন--ইল্লিয়ামুচূতিই জ্ঞানের উৎস-__ 
মানবের চিত্ত সেই বহিধিবয়গুবিকে সাধারণতঃ যথাযথ গ্রহণ করে ও তাঁদের 
সম্পর্কগুলিকে মনে বাখে। সুতরাং অতীজ্স্রিয় বিষয়ক জ্ঞান এবং ই্সিয়ণ্র!হা 
বিষয়ঞ্চলির মধাস্থিত সম্পর্কগুলিও আবস্যিক নয় বরং পৌনঃপুনিক ঘটন। নাত্র। 
স্থতরাং পারমাথিক জ্ঞান অলীক কল্ুনামাত্র এবং বিজ্ঞানের নিয়মগুলিরও নিশ্চয়তা 
নাট ।* কোন বস্তুর স্বরপর বা তার সহিত অস্তাম্য বস্তুর স্যবহারের একল্লরপ'হ 
সম্বন্ধে সামর! কিছুই বলতে পারি না! এ বিষয়ে আমর! সম্পূর্ণভাবে অভিচ্ঞত1- 
নির্ভর । বল! বাহুলা জ্ঞানের এই ব্যাখ্যা অনেকের মনঃপূত নয় এবং তাদের মধো 
একদল মনে করেন খে জ্ঞানের উৎস আমাদের চিত্তডুমিই । কারণ বহিবিষয়-সম্বন্ধে 
আমাদের কিছুই জান! সম্ভব এবং যাহ! বাহির বলে মনে তয় ত আমাদের চিত্তের 
দ্বারাই প্রক্ষিপ্ত । যাহ! আমাদের কাছে দত্ত পদার্থরূপে উপস্থিত হয় তা” আমাদের 
দ্বারাই উৎপর । তা ন! হলে চিন্ত কোনও বহিবস্তরকে কি করে গ্রহ্থণ করতে পারে? 
বস্ত সকলের সম্পর্কচয় চিত্ত-প্রস্থত এবং সেই জন্য তাদের মধ্যে যেঞ্চলি চিত্তের কাছে 
সুষ্পষ্ট ও নিশ্চয়াত্তক বলে মনে হয়_সে গুলি সম্বন্ধে দার্শনিক সন্দেহ নিতান্তই 
কাল্পনিক । সুতরাং জ্ঞানের নিশ্চয়তা আছে । কিন্ত এই মতও অনেকের কাছে 
স্বস্থাপে।ল-কলিত বলে মনে হয় কারণ তারা বস্তু সকলের চিত্তনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী 
এবং সেই জন্য জ্ঞানের বিষয়-নির্ভরত! ও তার অভিনবন্ধ “এবং প্রগতি তাদের কাছে 
প্রাতিতাসিক নয় বরং যথার্থ । কিন্তু অভিজ্ঞতাবাদীদের মতে! তারা জ্ঞানের সকল 
অংশই বহিরাগত মনে করেল না। ভ্ঞানের কয়েকটি সাধারণ ধর্ম আছে যেগুলি 
ইস্ত্রিয়গ্রাহ্থ বিষয়গুলির মধ্যে সাবিক সম্পর্ক-রূপে অবস্থিত । যেমন দেশ কাল, 
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বস্ত-গুণ এবং কার্-কারণ সম্পর্ক । এগুলি সামনাদের চিত্তপ্রস্থত এবং নিশ্চয়।আ্বক 
কিন্তু এদের অন্তর্গত জ্ঞানের বিশেষ বিশেষ সম্পর্কগুলি অভ্তিচ্ঞতা-দ্বারাই আহত 
এবং তাদের নিশ্চরতাও দু নয়। এইরূপ মতবাদ স্বয়ং কান্ট উপস্থিত করেন। 
কিন্তু এটিও মনে ধরে না_কারণ বাহির ও অস্তুরের সম্পর্ক ও সামান্য এসং বিশেষের 
সম্পর্ক লহ্বদ্ধে প্রশ্ব ওঠে - যার উত্তর এই মতবাদে নেই । 

হেগেল এই সমস্যার সমাধান এই বলে করলেন-_-যে সপর আপনেরই দোসর 
ও বিশ্বাস্ম।র দুইটি রূপ এবং বিশেষ সামান্েরই একটা কপ বা পধ্যায় মাত্র । কিন্ত 
এইরূপ ভাবনা অলৌকিক ভিন্ন আর কিছু নয় এবং অবোধ/-_-যদিও হেগেল একেই 
দার্শনিক ভাবন। বলেছেন। সুতরাং শেষ পধ্যন্ত দেখা যায় হ্রানালে।চল) হিসাবে 
দর্শনকে প্রবল করলেও এর কে।নও সুস্পষ্ট পদ্ধতি ন। থাকায় ও এর মধ্যে মনম্তব্ধের 
বহির্দর্শনের ও অস্ত দর্শনের ছুইটিই পদ্ধতি ও অধিবিগ্ঠ/র অলৌকিক অনুভূতির অবাধ 
প্রবেশ থাকায় এই অন্থলীলনটি ও বিজ্ঞানের মতে! সত্যের পরীক্ষায় উপস্থিত করবার 
ও তার বিচারে এর উন্নতির ম।ন নিদ্ধারপ করবার অযোগ্য । বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে 
জ্ঞানের স্বক্ূপ ও ধর্ম জ/নতে হলে আমর1 একে একটি মানস-ব্যাপার বলেই দেখবে! 
এবং তখন জ্ঞানের বিষয়টিকে জ্ঞান হ'তে পৃথক করতে পারি না এবং সেব্ডগ্ জ্ঞানের 
সত্যাসত্য ও তার অভিনবত সন্বান্ধে স্ছুই বলতে পারি লা। জ্ঞান সানস-ন্ামত 
হয় অথচ ইহ একটি বহিবিষয়ের জ্ঞান । জ্ঞানের এই সংজ্ঞাটি স্থির রেখে এর 
ব্যাখা! করতে হবে। উপরন্ত যেহেতু মানস-বহিন্ত'ত জগতের কথা বৈজ্ঞানিক মতে 
আমর! বলতে পারি ন__কারণ তার পরীক্ষ। সম্ভব নয় সেই হেতুক্ট জ্ঞানালে।চনায় 
অধিবিদ্যার অবকাশ । এবং সেই জন্তই দর্শনের এই ধারাও কাব্য'চ£ার সমগে।িতে 
পড়ে এবং এর প্রপতিও নেই । বাস্তব ক্ষেত্রেও দেখতে পাই যে জ্ঞান সম্পর্কে 
হতগুলি মতবাদের স্থ্রি হয়েছে সেগুলি সবই আজ্ঞও বর্তমান একটি ও অন্য/টিকে 
অপ্রমাপ করে লিজেকে অপরের চেয়ে উন্নত প্রমাণ করতে পারে নি) 

দর্শনের এক্সপ ক।সাধমিতা দেখে এবং দর্শনকে বিজ্ঞানের একটি প্রগতিশীল 
সত্যানুসন্ধ।নী আন্ুলীলন-বূপে পাবার ইচ্চায় আধুনিককালে অনেকে দর্শনকে কেবল 
মনো জগতের বিভিল্প প্রকারের স্তরের অপয্োক্ষান্গহুতির বিবরণের কাজে নিয়োগ 
করতে বলেন । এখানে বিষয়-বন্তন অস্তিত্বের প্রশ্ন ওঠে না__এবং যুক্তি তর্ক ও 
ব্রকপ্রেরও স্থান নেই ॥ 

ছা রল্‌ (চ35)39581) প্রচলিত ফিনোমিনোলজির (Phen০m৷enc৷০৪7) এইরূপ 
উদ্দেশ্য । আবার আর একদল মনে করেন মানুষের অন্ত লোক পর্যবেক্ষণ করলে 


দর্শনের প্রগতি সম্ভব কি ন! ? ৫ 


আ।মর| এর মধ্যে তার ভিত্তি-স্বর্ূপ পাই তার শুস্তিত্-বোণকে_ যে বোধ ভার মৃত্যু 
তয়, উদ্বেগ, বৈরাগা,'বির[ক্ত ইত্যাদির পটছুমিতে পরিশ্ডুট হয়ে গঠে। এই তার 
মানব অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হওয়া তার দার্শনিকত1। ইহাকে Existentinlism 
বলে। এই ছইরূপ দর্শলেরই সার্বজনীন আবেদন নগন্য । অন্তলোকে প্রতিভাত 
বিষয়-সমূহের মধ্যে কোন গুলি সাৰিক ও সৃলগত তার বিচার কে করবো দেখা 
যায় দার্শনিকের ব্যক্তিগত রুচি ও মেজাক্স অন্ুযায়ী”ই এর বিচার হয়ে থাকে । 
এ জন্য এই ধরণের দর্শনে এতো! মত-বিরোধ এবং “বহেতু ঘুক্তি-তর্কের স্থান এখানে 
নেই_লেই হেতু সমস্তই শীতি-কাব্যিক মনে করতে হয়। কবি ওয়ার্টস্ওয়ার্থও 
বলেছিলেন যে কবির কাজ বৈচ্তানিকের মতোই । মনোজগতের সমস্ত ভাব-ভাবনার 
অবিকল বিবরণ দেওয়াই তার কর্তব্য । কিন্তু বৈজ্ৃতানিক শুধু ইন্দ্রিযগ্রান্ত বন্য 
সকলের বর্ণনাই দেল না, তিনি তার পেছনে স্াধিক নিয়স'শৃঙ্ঘলার9 সন্ধান করেন। 
সুতরাং বৈচ্ঞ।নিক তথ্য সমূহ হ'তে নির্বাচন করেন এমন সকলকে- যারা হলে! 
নিয়মান্তুবর্তী। তিনি তথ্য সমূতের ইতিহাস-__বচন। ক্রেন লা বরং তাদের পেছনে 
যে তত্ব আছে তারই সন্ধাল করেন। তার উদ্দেশ্য বিশেচষর পেছনে সামাস্যাকে 
ধরা । তবেই জান হয়। সার্থক কবিও মানুের অন্তরের এমন ভাব-ভাবলারই 
বৰ্ণন দন য। সর্বজনীন এবং তাদের সাধারণ ধর্ঞচলি প্রকাশ করেন। তথাপি 
কবির কাজ মনো-বৈদ্র/নিকের মতে! নয় কারণ তার নিজস্ব ব্যক্তিত্বের মধ্য দিয়ে 
কবি সব দেখেন এবং ভার বর্ণনার মধ্যে অনেকখানিই তার ব্যক্তিগত আ.ত্মচরিতের 
ছায়। জড়ানো হয় । কাবোর সত্য-মিথ্যা নাই এবং তাকে ‘ন্ঞান’ এ আখা। দেওয়া 
দেওয়া চলে না। ঠিক লেই কারণেই ফিনোমিলোলজি ও এক্কিস্টেন্শিয়। লিজম্‌ 
জ্ঞান-পদ-বাচ্য নয় এবং এদের প্রগতির আশাও কাব্য-প্রগতির অ'শারই অনুরূপ । 
এ ক্ষেক্ে ভালোমন্দের বিচার হনে মান্ষের বাক্তিগত রুচি দিয়ে কোনও স্তির- 
বিচারের মাপ কাঠি দিয়ে এ সবের সত্যের পরিমাপ করতে যাৎয়। বিড়ম্বনা মাত্র । 
তাহলে দর্শনের আর কি রূপ আছে-__যাতে তার সত্যাসত্যের বিচার করা 
সম্ভব এবং সেই বিচারে একটি দার্শনিক (সন্ধান্তকে অপরটির চেয়ে সত্য বা মিথ্যার 
স্তরে ফেল। চলে এবং সেই বিচারামুসারে দর্শনের প্রগতির কথাও চিন্তা করা যায়। 
আধুনিক কালে এক ধরণের দার্শনিক বিল্লেষশ ( Philosophical Analysis ) 
চলিত-__বার কাজ হুলে। দর্শনের জটীল ও পুরুগস্তীর বচনগুলিকে সাধারণের ব্যবজ্বত 
ভাবায় অনুবাদ কর! এবং দেখা যে এই অনুবাদটি সহজভাবে বোধগম্য কিনা। আদি 
ত। হয়__তাহলে দার্শনিক ব্চনটি সত্য_-যদি না হয় তাহলে অসতা । তার যদি 


ত দর্শন 


কোনও দার্শনিক বচন এইরূপ সাধারণ ভাষায় অন্থবাদ করাই লা ষায়__তাঠলে 
তাহ! হয়ে দাড়ায় নিরর্থক বাগ।ডম্বর মাত্র | যেমন দর্শনের অ্রক্ম, আত্মা ঝা অনন্ত 
জগং সাধারণের কাছে অর্থহীন। জড়পদার্থ আছে কিন! এ প্রশ্নের উত্তর হবে, 
আছে-_.কেননা চেয়ার, টেবিল, বাড়ী এঞ্চলি নিয়তই পরিদৃশ্তমান এবং এদেরই 
জড়পদার্থ বল৷ হয় | যদি বিজ্ঞানবারদী বলেন যে ইহার। নেই__ আছে শুধু আমাদের 
ইন্জরিয়ান্থভৃতিগুলি আমাদের চিত্তে__ভাহলে বলবে! যে ‘আছে’ কথাটির এক 
অভিনব ও লর্ধঞ্ন*অবিদিত অর্থ দেওয়া হল । এ অর্থসাধারণে কেন স্বীকার 
করবে? বিজ্ঞানব।দীর আবিষ্কার তাই উদ্ভাবনায় পর্যবসিত হবে। তিনি যদি 
বলেন খে ইন্ড্রিয়ানুভূতির বিষয়গুলি চিত্তবহিভুতি পদার্থ বলে আমর! প্রমাণ করবে। 
কি করে? কারণ চিত্তের বাহরে গিয়ে তাদের পর্যবেক্ষণ করতে পারি না। 
তাহলে এ ক্ষেত্রে উত্তর হয় যে সেই কারণেই এর অপ্রমাণ ও সম্ভব নয় এবং সাধারণ 
ভাষায় যখন আমর! বলি যে চেয়ার, টেবিল আছে--তখন জ্ঞান-লিরপেক্ষ 
চিন্ত-বহিদ্ুতি পদার্থকেই বোঝাই । একটি সাধারণ কথায় যখন সকলেই একই 
অর্থকে জ্ঞাপন করি ও বুঝি তখন এ প্রশ্ন অবান্তর যে সত্যই কি লেই অর্থের 
প্রতিযোগী কোনও বস্ত আছে কিনা। কারণ সেই বস্তু নেই এই কথাটিই পরস্পর 
বিরোধী ও অর্থহীন হয়ে পড়বে । বিজ্ঞানবাদশী “জড়-পদার্থ” ও “আছে” এই শব্দ 
হইটির নতুন অর্থ দেবেন এবং সে ভাবে তিনি পুরাণে। দার্শনিক মতবা দির 
বিরোধিত। করলেন না--একটি নতুন ধরণের অভিজ্ঞতা ও ভাষার স্থটটি করলেন 
মাত্র । এইরূপ ভাবে দার্শনিক বিশ্লেষণ করলে আমর! আমাদের চল্‌ দাশূনিক 
মতবাদগুলির সত্য-মিথয! বিচার করতে পারি। এই কাজের গঁংকর্ষাম্তুখায়ী এইরূপ 
দর্শনের ভালো-সন্দের বিচার কর! যায় এবং এ ক্ষেত্রে সে জন্য প্রগতির অবকাশ 
আছে। কিন্ত এই দর্শনের পূর্ব প্রতিজ্ঞাগুলির সত্যাসত্য-সন্বন্ধে প্রশ্ন ওঠে এবং 
অনীমাংসিতই থাকে , কারণ সাধারণের ভাষা ও সহজ বুদ্ধির কন্টিপাথরকে স্বীকার 
করবার অকাটা যুক্তি নেই। ইহা আমাদের মতি-গতির উপর নির্ভর করে__ 
বিচার-বুদ্ধির উপর নয়। সুতরাং এই দর্শনেরও এই দিক হুতে উন্নতি অবনতির 
কথা অর্থহীন । 

দর্শনের আর কোন রূপেন্ম কথ! জ্ঞানা নেই । নীতি-দর্শন বা সৌন্দর্য-দর্শন 
তে। দার্শনিকের মনোভাবের উপরেই অধিষিত-_তার ভালো-মন্দের অনুভূতি এবং 
বিশ্বাসের রঙ্গে রঞ্জিত। ইহাদের বিজ্র/নের সহিত তুলনা করা! সংগত নয়। সুতরাং 
দেখা গেল দর্শন শেষ পর্বস্ত দার্শনিকের ভাব-াবনার প্রকাশ মাত্র । ইহার দ্বারা 


দর্শনের প্রগতি সম্ভব কি না? ৭ 


দার্শনিকের ব্াক্তিবের পতি যতোখানি পাওয়া যায় তার চেয়ে অনেক কম কোনও 
সার্ধিক জ্ঞানের । এবং সেই জন্য ইহার ভালো-মন্দের বিচার পাঠকের ব্যক্তিগত 
স্বভাব ও রুচি দ্বারা সম্ভব এবং সেট বিচারের মধ্যে কোনও বৃহৎ একা সাশাকর! 
বা তাহার সংগতির প্রশ্ব তোল! সমীচীন লয় | এ দিক দিয়ে ইহার কোনও প্রগতির 
অবকাশ নেই ইহার সত্যাসত্যের প্রশ্ন ওঠে না! কারণ দর্শনের সত্য-পরীক্ষার 
কোনও গ্রুব ক্টিপাথর কোথা পাওয়া যাবে ? সর্বজন-সন্মত একটি জ্বান-পচ্ধতি ও 
সত্যাসত্য-বিচারের মানদণ্ড বিদ্রানের আছে বলে তাঁর প্রগতির কথা ওঠে ও 
তাহলে! কি না সঠিক বল! হায়। দর্শনে এইরূপ সাধিক পদ্ধতি ও মানদণ্ডের প্রচলন 
নেই__সেই জন্তু ইহার প্রগতি বলতে স্থস্প্ট ও সঠিক ভাবে দিদ্ধীরণ যোগা কোনও 
ধর্মকে বোঝায় না। 


শুভসঙ্কম্পের মুল্য* 


শ্ঃচক্রোদয় ভট্টাচার্য্য 


দার্শনিক কান্ট বলেন যে, শুভসন্কল্প বা সচ্চিকীর্ধার সর্থাৎ সৎকর্ম কারবার 

প্রবল ইচ্ছার একটি অনন্রলাধাব্রণ নৈতিক মূল্য আছে ইহার এই মূলা অস্ঃসাপেক্ষ 
কিংবা অস্ততস্্র নহে, এবং সর্বদেশে, লর্কালে ও সর্বজবস্থায় তাহ! এক ও অক্ষুণ্র 
থাকে । উহা যে এক পরিবেশে ভাল, ও অন্য পরিবেশে খারাপ, এমন নহে । উহ! 
কোন পরিবেশ, অন্তিম উদ্দেশ্য, অথবা ম্বভাবিক রাগ ও দ্বেষ অথাৎ ইচ্ড। ও 
অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে না। এই অর্থে সৎসঙ্ষল্প একেবারে নিরবচ্ছিন্ন ও 
নিরপেক্ষভাবে ভাল । “সংসঙ্কন্য ছাড়া, এমন কিছুই এই পৃথিবীতে অথব। পৃথিবীর 
বাঠিরেও লাই, যাহ! নিরবচ্ছিন্ন শ্রেয়ঃ বলিয়া অভিহিত হওয়ার যোগ্য ।” সৌভাগ্য- 
প্রাপ্ত ধনসম্পন্তি ও তাহার আন্ছবঙ্গিক সুখ, কিংব! নিসর্গদত্র প্রতিতা, অথবা 
সাংসারিক বুদ্ধি-বিবেচনা, এই সবই ভাল বা কল্যাণময় ; কিন্তু ইহাদের ভাল 
অগ্কনিরপেক্ষ নহে । সং উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত ন! চইলে, অথবা সৎ আদর্শের পুরি পন্থী 
হইলে, ইতাদিগকে ভাল বল! চলে ন, সৎউদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হওয়া কিংবা সংউদ্দেশ্যের 
পরিপন্থী ন। হওয়।__শুধু এই সর্ভেই ইহাদিগকে মঙ্গলকর ব। ভাল বলা যাইতে 
পারে। কিন্তু সুখসঙ্কলের সু-_ত্ব ইহাদের ম্যায় কোন সর্তের উপর নির্ভর করে লা। 
কান্ট বলেন যে, স্ুসক্ষপ্ত ব! সদিচ্চাই একমাত্র রক, যাহ! নিজের জ্যোতিতে 
জ্যোতিত্মান্‌ ৷ 

* এই প্রবন্ধ প্রধানত: অধাপক এইচ. জে, পেটন্‌ প্রণীত ‘দি ক্যাটিগরিকা।ল ইম্পারেটিভ ' 
নামক ইংরাজী গ্রন্থের সাহাদে। লিখিত হইয়াছে । ইহাতে ঝবহৃত কয়েকটি বাঙ্গালা পারিভাষিক শব্দ 
তাহাদের ইংরাজী প্রতিশব্দ সহ নিয়ে প্রদত্ত হুইল । 
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47954455055 : পরতঃসিদ্ধ 

Absiract principle: লি তত্ত্ব 

Forinal principle : মাকাৰীর তক 

Material principle : উপাদানীয় তন 

Categorical imperative : সত হীন আদেশ 

Maxim : আাচারতব্ত 

Practical Reason : প্রেরপাত্মক প্রদ্ঞা 

Will; লক্ষল্প ; চিকী্ধা 
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কোন কোন দার্শনিক এই মতের বিরুদ্ধে বলেন যে, শুধু সংসন্কল্ুকের নহে, 
কিন্ত খনরয়, শারীরিক শক্তি, উত্তম স্বাস্থ্য, মলের দৃঢ়তা, প্রতিভ! প্রস্ততি যে কোন 
হিতকর পদার্থকেই সর্ববস্থায় এবং সর্বপরিস্থিতিতে ভাল বলিয়া মালিতে হউবে হ 
অন্ততঃ, িচ্ান শিল্প, সঙ্গীত, কাবা, নানাবিধ আনন্দ প্রস্তৃতি নন্ত্ব গুলি নিশ্চয়ই 
স্ব-স্বরূপে এবং সর্ববন্থাতে ভাল । কিন্তু এই মতটি সাধারণ মান্থযের নৈতিক 
বুদ্ধির সমর্থন পায় বলিয়া মনে হয় না। নিরপরাধ ভীবকে যস্্রণ দিঘা। কেহ স্ব 
অন্থভব করিলে, আমরা দেই প্রকার স্থথকে কখনও ভাল বলি না। বিজ্ঞান, 
সঙ্গীত, শিল্প, সাহিতা প্রভৃতির নিজশ্ব মুল্য আছে বটে ; তথাপি স্থান বিশেষে 
আমরা এইগুলিকে খারাপ এনে করি) খুন কম লোকেই নেবোর সঙ্গীত চর্্চাকে 
ভাল বলিয়া গণনা করিবে । বল] যাইতে পারে যে, এই সব স্থলে বিজ্ঞান বা শিলের 
নিজন্ব মূলা অক্ষুগই থাকে, শুধু উহাদের চর্চ। না অনুশীলন খারাপ হইয়া পাড়ে। 
কিন্ত এইরূপ বলার অর্থ ত শুধু এই যে, উক্ত অবস্থায় নিজ্ঞান, শিল্প প্রভৃতি 
পদার্থঞুলি তাহাদের সহচর অন্যান্য পদার্থ হইতে অথব1 তাহাদের পরিবেশ হইতে 
পৃথক করিয়। বিবেচন! করিলে, তাহারা ভাল বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। কিন্তু 
আমাদের প্রশ্ন ছিল, সর্বঅবস্থায় ও সর্বসহচরের সঙ্গে থাকিয়াও কোন্‌ পদার্থের 
নিক্ন্য মুল্য অটুট ও অপরিবর্তনীয় থাকে ? সর্ধপরিবেশ হউতে পৃথকভাবে নহে, 
কিন্তু সর্বপরিবেশের মধো বর্তমান থাকিয়াও, কাহার মূল্য অক্ষ থাকে ? এইভাবে 
প্রশ্নটি উপস্থিত করিলে প্রতিভাত হইবে হে, সং বা শুভ চিকীর্াই একমাত্র পদার্থ, 
যাহ্বার এই অনগ্যসাধ[রণ নৈতিক মূলা আছে। মলে রাখিতে হইবে যে, আমরা 
বর্তমান প্রলঙ্গে শুধু নৈতিক মূলোর কথাই বিবেচন। করিতেছি । জ্ঞান, শিল্প, 
সৌন্দর্য্য, সাহিত্য প্রভৃতি পদার্থের নিজস্ব মূলা থাকিতে পারে; কিন্তু মানুষের 
আচরণ ও অনুশীলনের সহিত সম্বন্ধ ন! হইলে, নীতির দিক্‌ হইতে ইহাদিগকে ভাল 
মথব। মন্দ বলা চলে ন| । 

সঙ্কল্প-শব্দদ্বারা আমরা এখানে শুধু তৃষ্ণায় জলের ইচ্ছার মত স্বাভাবিক রাগ 
ব। দ্বেষ বুঝাইতেছি না, কিন্ত এইরূপ স্বাভাবিক ইচ্ছার প্রতি আত্মার সমর্থন এবং 
এঁ ইচ্ছার পৃতির জন্য আত্মার গ্যত্রও বুঝাইতেছি। বিশেষ কোন ছরতিক্রম্য 
প্রতিবন্ধক না থাকিলে, এইরূপ সঙ্কল্প কর্মের আকারে আত্মপ্রকাশ করিতে বাধ্য। 
প্রকৃত পক্ষে, সঙ্কত ও তদাহুবঙ্গিক কর্ম একই পদার্থের এই পিঠ ও এ পিঠ। ভাল 
সন্কর ভাল কর্মে প্রকট না হইয়। পারে না$ আবার ভাল কর্ম কখনও ভাল সঙ্কল্প 
ছাড়া সম্ভবপর লয়। অবশ্য শুভ সঙ্কল্প ও তদাক্সিত সৎকর্ম যে সকল সময়ে শুভ 


১০ দর্শন 


ফলই উৎপন্ন করে, এমন নহে । কিন্ত তাহার কারণ এই যে, ফলোৎপত্তি আমাদের 
সঙ্কল ও কর্ম ছাড়াও অন্ত অনেক কারণের উপর নির্ভর করে ৷" অভীষ্ট ফল উৎপন্ন 
ন! হইলে ও, স্থলন্ধল্ ও স্থকমের স্্_খ অক্ষুপ্রই খাকে। স্নেক স্থলে দেখ। যায় যে, 
শুভেচ্ছার বশে সুকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াও, আমরা আমাদের আয়নডের ঝহভুতি 
কারণ_-বশতঃ অনভিপ্রেত ফলই উৎপন্ন করি। এইসব স্থলেও শুভেচ্ছা ও সুকর্মের 
নৈতিক মূলা কিছুমাত্র হ্রাস পায় না। অর্থাৎ শুভেচ্ছার নৈতিক মূল্য সর্বদা এক ও 
অস্থানিরপেক্ষ থাকে । এই ব্যাপারে সৎসঙ্ষল্প একেবারে অসামান্ঠ গুণের অধিকারী ; 
কারণ অন্ত কোন পদার্থেরেই নৈতিক মূল্য এইরূপ সর্ব অবস্থা ও সর্বপরিবেশে 
অপরিবর্তিত থাকে লা। 


ইহার অর্থ এমন নহে যে, অন্য কোন পদার্থেরই স্বকীয় মূল্য নাই॥। কান্ট 
স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন যে, নিসর্গদত্ত তীক্ষ বুদ্ধি, স্বাভাবিক রসগ্রাহিতা, বিবেচনা-শ কিঃ 
নিতর্ণকতা, সচ্চলের দৃঢ়ত! অধাবসায় প্রভৃতি মানসিক সদ্‌গুণ, এবং ক্ষমতা, ধনসম্পতি, 
সামাজিক মানমধ্যাদ।, শারীরিক স্বাস্থ্য, সাংসারিক সুখ প্রভৃতি দৈব্দত্ত অথবা 
স্বোপাজ্দিত কাম্য পদাথেরও পর্যাপ্ত মূল্য রহিয়াছে। তাহা ছাড়া, আমাদের 
স্বভাবের খাতুগত এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে যে, সেইগুলি শুভসঙ্কলের বিশেষ 
সহায়ক ; এবং এইজন্য মনে হইতে পারে যে, ইহাদেরও অন্যনিরপেক্ষ নৈতিক মূল্য 
আছে। উদাহরণ স্বরূপ নৈসর্গিক হ্ৃদয়াবেগের পরিমিততা, স্বাভাবিক আত্মসংযম, 
ঠাণ্ড। সেজ্াজে বিচার করিবার ক্ষমতা প্রভৃতি সদগুণ সঙ্কল্পশক্তিকে কল্যাণের দিকে 
সহজেই পরিচালিত করে । অবশ্য কাণ্টের মতে এইসব সদ্গুণও সর্বহবস্থায় তাল 
নহে । ইহার! কুসক্ষত ও হুরভিসদ্ধির সহচর হইলে, ইচাদিগকে খারাপ ন! বলিয়া 
উপায় নাই। শুধু তাহাই নহে ; ইহাদের সাহায্যে ছঙ্গন বাক্তি সমধিক ছবন্ত 
হইয়। থাকে। দুষ্ট মানুষ যদি স্থিরমস্তি্ধক, ধীরম্বভাব ও নিক হয়, তাহা হইলে 
তাহার চরিত্র অধিক জবন্য হয় ন! কি? অর্থাৎ উক্ত ভাল গুণসমূশ্বের ভালহ 
নিরবন্ছিন্র ৪ অন্তনিরপেক্ষ নহে । ইহারা ততক্ষণই ভাল, যতক্ষণ নীতিবিরুদ্ধ নয়। 
ইহার আর্থ এমন লয় যে, খারাপ বাক্তির সব কিছুই খারাপ, তাহার দ্বার! কখনও 
কোন ভাল কাতর সম্ভবপবু নয়, থবা সে সাহিত্য বা বিজ্ঞানের চর্চা জ্ঞাতীয় ভাল 


কান্র করিতেও অসমর্থ । 


সুখের সম্বন্ধে কান্ট বলিয়াছেন খে, উহা একটি অত্যন্ত সুঙ্্যবান্‌ বন্ত এবং 
শ্রতোক মান্গুষেরই স্বীয় সুখ সম্পাদনের অধিকার আছে অবশ্য সুখের জন্ত কেহ 


স্থসঙ্কজের মূলা ১১ 


অষ্ায় কর্ম করিলে, আমাদের নৈতিক বিচারবুদ্ধি তাহ! সমর্থন করে না। সব 
সুখই সাধারণতঃ ভাল ; কিন্ত অন্যায় সম্পর্কিত সুখ খারাপ । 

কান্টের মতে, শিল্প, সাহিত্য, জ্ঞান প্রভৃতিরও নিজ নিজ উতকর্ধের ভিন্ন ভিন্ন 
মাপকাঠি আছে ॥ কিন্তু তাহার মত এই যে, এইগুলি সৌন্দর্য্য এবং সতের 
মাপকাঠি, নৈতিক উৎকর্ষের মাপকাঠি নয় । অবশ্য, ইহাদের চচ্চ। ও অনুশাসন 
নৈতিক দৃষ্টিতে ভাল হইতে পারে । কিন্ত উতাদের নিপ্রস্ব কোন নৈতিক মূল্য নাই ; 
নৈতিক নিয়মের বশবতর্ণ হইয়াই উহার নৈতিক মূল্যের অধিকারী হয়। সার 
নৈতিক নিয়ন মানে সেই নিয়ম, যাহ! শুভসন্কল্রের অভিব্যক্তি বা প্রকটরূপ । 

কান্টের প্রতিপক্ষী বলিতে পারেন__তোমার মতে, যে বাক্তি ভাল করিতে 
চায়, অর্থাৎ যাহার অভিপ্রায় বা সঙ্কল্প ভাল, সেই ব্যক্তিই নৈতিক দৃষ্টিতে ভাল 
মানুধ । কিন্ত শুভাক।জক্ষী ব্যক্তি ষদি কর্মে অপটু এবং অদূরদশা চয়, তাহ! হউলে 
তাহার হাতে বিবিধ অনর্থ সংঘটিত হয় নাকি? সুতরাং সং অভিপ্র।ায়কেও কোন 
কোন স্থলে খারাপ বলিঘ। মানিতে হইবে । ইচার জবাবে, কান্ট বলিবেন যে, অপটু 
ও অদূরদশ তুষ্ট মানুষের চেয়ে, অপটু ও অদৃরদর্শ্শ তালমামুবকে সকলেই পছন্দ 
করিবে। শেষোক্ত বাক্তির অদুরদলিতার জন্য তাহার হাতে মাঝে মাঝে প্রথমোক্ 
ঝাক্জির তুলন।য় কিছু বেশী অনিষ্ট কার্ধ্য সংঘটিত হইবে সত্য ; তথাপি তাহার শুভ 
সক্ষল্পের একটি এমন অতুলনীয় মূল্য আছে, যাহ! তাহার কাখোর খারাপ ফল সত্বেও 
নিজ নহিমায় মহিমান্িতই থাকে । তাহা! ছাড়া, যিনি বাস্ডবিকই শুভাকাল্ক্ষী ও 
সংসঞ্চল্রপরায়ণ, তিনি সশ্বী্ বুদ্ধি ও কর্মকৌশল বাড়াইব।র জন্য নিশ্চয়ই আপ্রাণ 
চেষ্টা করিবেন। সদিচ্ছা! ও সাধুসক্কজ মানে কেবল ভাল হইবার ও ভাল করিবার 
উদ্দাম তাবোচ্ছাস অথবা নীতিমত্তার গর্ব এবং অক্ষমতার মিশ্রণ নহে । এই ধরণের 
ইচ্ছ। ও সঙ্কল্প সৰ্বঅবস্থাতেই খারাপ । সং উদ্দেশ্যত্থার৷ প্রণোদিত হইয়াও, কর্তার 
বোকামি ও অপটুতাহেতু যদি অনিষ্টফল ঘটে, তাহা হইলে এই অনিষ্ট ফলের জন্য 
কর্তার বোকামি ও অপটুতাকেই দায়ী করিতে হইবে, তাহার সাধুসন্ষ্লক লহে। 

কেহ কেহ বলিবেন যে, অশুরূপ যুক্তির সাহায্যে শারীরিক বল, নৈদগিক 
বুদ্ধি ব! প্রতিভা প্রভৃতি ও সর্বমবস্থাতেই ভাল বলিয়। প্রতিপাদন কর! ষাইতে পারে। 
বুদ্ধিমান তুষ্টব্যক্তির হুকর্মের জ্রস্য তাহার হুরভিসস্ডিকেই দায়ী করিয়া, তাহার 
বৃদ্ধিমন্তার নিজন্ব মূলা আক্ষুণ্ রাখা যাইতে পারে। অসংকর্মে ব্যবন্ধত হইলেও, 
বুদ্ধি, কর্মকুশলত! প্রভৃতি ভাল বস্তুর ভালপন। অস্বীকার কর। যায় ন।। সুতরাং 
সংসক্কলের ম্যায় এইসব বস্তকেও (নরবচ্ছিক়্ভাবেই ভাল বল! যাইতে পারে। 


১২ র্শল 


কান্ট বলিবেন যে, উপরের চিন্তাধারাটি ‘ভাল’ শব্দের তার্বকতার উপর 
নির্ভর করে। ‘ভাল’ বলিতে আমছুা! অনেক সময়ে সত্য, সুন্দর প্রভৃতি মূলঃবান 
পদার্থমাত্রকেই বুঝাই ; আবার কখনও কখনও ‘ভাল’ শব্দদ্বারা আমর! শুধু নৈতিক 
দৃষ্টিতে যাহ। মুল্যবান্‌ তাহাই বুঝাই । কান্ট যখন শুভসঙ্কলের অনুপম ও সরবেবাচ্চ 
মূলোর কথ! বলেন, তখন তিনি এই নৈতিক মূল্যের কথাই বলেন। সত্য ও 
সুন্দরের স্বকীয় মূল্য থাকিতে পারে; হয়ত এইসব যুল্যও অন্যনিরপেক্ষ ও 
নিরবচ্ছিন্ন । তথাপি তাহা নৈতিক মূল্য নহে । অবশ্য উহ।রাও নৈতিক মূল্য লাভ 
করিতে পারে, কিন্ত সৎ অভিপ্রায় এবং সৎসক্ষল্পের সংস্পর্শে ই তাহারা এই নৈতিক 
মূলা লাভ করে। অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা) থাকিলেই যে মানুষ সজ্জন হয়, তাছা। লহে। 
এইরূপ বাক্তি যখন সদিচ্ছায় প্রণোদিত হইয়। সৎকর্মে জীবন অতিবাহিত করে, 
কেবল তখনই সে সজ্জন নামের যোগ্য । সুতরাং একমাত্র সদিচ্ছ। বা সংদস্কলের 
শ্রেয়স্বকে অন্যুনিরপেক্ষ বলা চলে-__শুধু উহাই নিজের গুণে নৈতিক ভালক্বের 
অধিকারী । 

আপত্তি হইবে যে, সদিচ্ছরও একট! কিছু বিষয় থাকিতে বাধ্য £ “সদ! লত্য 
পলিবে”, এই সঙ্কপ্লের নিঝয় সতাতাবণ ; “দরিদ্রের থাসাধ7 হুঃখ দূর করিবে”, এই 
সক্কলের বিষয় দরিদ্রের ুঃখ মোচন ; এবং সকন্কল্রের সত্ব আথবা কু-ত্বভ্ঞাহার 
বিষয়ের ভাল বা মন্দের উপরই নির্ভর করে ॥। সঙ্কল্প ঝ। ইচ্ছার বিষয় তাল কি মন্দ 
তাহ! বিচার না করিয়া, স্গত্রে ভাল কি মন্দ, তাহ। নির্দ্ধারণ করা অসম্ভব । 

কান্ট এই আপত্তির উত্তরে বলিয়াছেন যে, এইরূপ চিন্তা একটি মূলগামী 
ভ্রাস্তি, এবং উহ! সমাক্‌ নীতিশ।স্মের, এমন কি নৈতিক আচরণেরও, মারাত্মক শত্রু। 
অবশ্য প্রত্যেক সক্কপ্লেরই একটা কিছু বিষয় ব! উদ্দিউফল থাকে । তথাপি এই 
বিষয় ব। উদ্দেশ্যের নৈতিক মূল্য সন্কল্পের নৈতিকমূল্যের উপর নির্ভর করে। কারণ, 
আমর! পূর্বেই দেখাইয়াছি বে, সৎ উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত করার আপ্রাণ চেষ্ট! সব্বেও 
অনেক সময় নান। টনছুত্বিপাকে তাহ! সফল হয়না । অথচ এইসব স্থলেও সৎ 
উদ্দেশ্যের যে একটি নৈতিক মূল্য আছে, তাহ! অবশ্য-্বীকার্ধ্য ; সুতরাং 
সৎসক্ষল্পের ভালপন। উহার সফলতার উপর নির্ভর করে লা। সত্য কথা বলিবার 
সঙ্কল্প সত্বেও, হঠাৎ পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইলে, তাহা কাৰ্য্যে পরিণত হয় ন! । 
স্থৃতরাং এই স্থলে সন্কল্পের ভালপন( সত্যকখনরূপ বিষয়ের উপর নির্ভর করে লা। 

এখানে একটি আপত্তি হইতে পারে । বিফল সক্কুল্পও ভাল হইতে পারে, 
এই কথ মানিয়। লইলে, প্রশ্ন থাকিয়া বায়, সিশ্ফল সন্কল্পের এই নৈতিক মূল্য কো! 


শ্ভদদ্ধল্লের মূল্য ১৩ 


হইতে আচে 2 ইহা কি তাহার বিষয় সত্যকক্ছন হইতে নাসে না? সত্যকথন 
ভাল ন। হইলে, তদ্বিংয়ক সন্কল্ত কি করিঝ ভাল হতে পারে? যদি বল, সন্কল্পের 
নৈতিক উৎকৰ্ষ তাহার স্বরূপেই নিহিত, উহ! অন্ত কিছু হইতে ধার করা নয়, তাহ! 
হইলে জিজ্রাস। করিব, সন্ধল্রমাত্জই কি ভাল? খারাপ সক্ষল্ত বলিয়। কি কিছুই 
নাই £ যদি থাকে, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, সঙ্কল্ররূপেই সঙ্কল্প ভাল লতে। 
অর্থাৎ উদ্দিষ্ট সিহয়ের নৈতিক মূল্যের উপরই সম্কজের নৈতিক মূল্য [নির্ভর করে। 
স্থতরাং সন্কল্লের নৈতিক সৃল্যকে পরতন্ত্র বলাই যুক্তিসঙ্গত! 

কান্টের তরফের এই আপত্তির জবাব এই । বিষয়ের উতকর্ধত্বার৷ সন্ধলরের 
উৎকর্ষ নিরাপিত হইলে, যদি কেহ ব্যক্তিবিশেষের প্রতি ঈর্ধাবশতঃ তাহাকে পদস্থ 
করার অভি প্রায়ে শ্থলবিশেষে সত্য বলিবার সন্কল্ করে, তাহ। হইলে, তাহার এই 
ঈর্ধা-প্রণোদিত সঙ্ধললকেও ভাল বলিতে হইবে । কিন্ত মাজিত নৈতিক “দৃষ্টিতে 
নিশ্চয়ই উচা ভাল বলিয়া প্রতিভাত হয়না । অর্থাৎ লত্য-কথনও সবধদ। তাল 
নভে । অস্ত ইহংর অর্থ এরকম বুঝি চলিবে না! যে, অতএব মিথ]-তাষপ ও কোন 
প্রসঙ্গে ভাল।  ঈর্ষা-প্রপোদিত সত্যভাষণ নৈতিক-দৃষ্টিতে খারাপ, আমরা শুধু 
ইহাই এখানে বলিতে চাই । অর্থাৎ সত্যভাষপের উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায় ভাজ কি 
মন্দ, তাঁহার উপরে দত/ভাষশের ভালমন্দ নির্ভর করে। সংলক্ধলের বিষয়রূপেই 
সত্যকথন নৈতিক উৎকর্ধের দাবী করিতে পারে । 

অবশ্য, উপরের দ্বিতীয় আাপত্তিটি অধিক হারল । সকঙ্কলের তাল যদি 
সঙক্ষক্বোর স্বরূপেই নিহিত থাকিত, তাহ। হইলে সঙ্কজ্রমাত্রই ভাল হইতনাকি? 
উহার উত্তর এই যে, এখানে কান্ট যে সক্কক্পের ভতুল্য মহ্িম। কীর্তন করিয়াছেন, 
তাহ! খারাপ হওয়া অসম্ভব । কাণ্টকধিত সক্ধল্ভ মানে শুধু নৈসগিক ইচ্ছামাত্র নহে। 
উহা হইতেছে সমদৃষ্টিযুক্ত, পক্ষপাতহীন প্রেরণায্মক বিচারশক্তির অথব। প্রজ্ঞার 
অভিব্যক্তি । এবংবিধ লক্ষত্র কখনও খারাপ হতে পারে না। যে সঙ্কল প্রেরণাত্মক 
শুদ্ধ-প্রজ্ঘার অভিব্যক্তি, শুধু তাহাই নিরপেক্ষ ও স্বভাবসিজ্ধ নৈঠিক-মূলোযর 
অধিকারী । অন্তান্য পদার্থ, ঈহারই সংস্পর্শে, ইহারই নৈতিক মূলে], নৈতিকমূল্য 
লাভ করে, স্ব-স্বরূপে নহে । এ 

উপরের শেষ কথ! কটি বিশদ করিয়া বলা প্রয়োজন। আমর! দেখ/ইতে 
চেষ্ট। করিয়।ছি যে, নৈতিক ভালপনা বলিতে মূলতঃ সুসন্কল্লের স্ু-ব বুঝায়। কিন্ত 
স্ুসন্ধল্প এবং তাহার সু-বের অর্থ কি? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, 
স্থসন্কল হইতেছে সেই সঙ্কল্প, যাহা কর্তাকে জ্ঞ/নপুরঃসর কর্ভব্যপালনে প্রবৃত্ত 
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করে । কর্তব্য পালনের সঞ্চল্লই সুসঙ্কল্প। অবশ্য, “কর্তব্য পালনের সঙ্কল্প” বলিতে 
আমরা ইহাও বুঝি যে, এইরূপ সঙ্গল্পকে কর্তব্যবিরোধী কোন ন। কোন স্বাভাবিক 
প্রবৃত্তির সহিত বুঝিতে হয়! কিন্তু কান্ট বলেন বে, সৎসক্কল্লের সহিত এইরূপ 
অস্তত্বশ্বের কোন অপরিহার্য্য সম্বন্ধ নাই । যে শুভ-সহল্ল বিরুদ্ধ স্বাভাবিক প্রবৃত্তির 
ছস্ব হইতে নিুক্ৰ, কান্ট উহাকে “পবিত্র সঙ্কল্প' এই নামে অভিহিত করিয়াছেন। 
পবিত্র সঙ্কজ সহঞ্ ও স্বচ্ছন্দভাবে সংকর্মে অভিব্যক্ত হয়। তজ্জস্ উহাকে ভিগ্নসুখী 
কোন স্বাভাবিক রাগদ্বেযাদির সহিত যুদ্ধ করিতে হয় না। অর্থাৎ পবিত্র সহ 
সৎকার্মে প্রবৃত্ত অথবা অসৎকর্ম হইতে নিবৃত্ত না হইয়া পারে না। আবার পবিত্র 
লক্করযুক্ত ব্যক্তির মন স্বাভাবিক রাগদ্বেযাদির একেবারে উর্দ্ধে এবং উহা কর্তবা- 
পালনের আন্ুবঙ্গিক অন্তুদ্বন্্ব হইতে একেবারেই পরিবিসুক্ত। স্তরাং পবিত্র 
সঙ্কলের সত্ব কর্তব্যবোধের উপর নির্ভর করে ন1। অন্ত ভাষায় বলা যাইতে পারে 
যে, ভাল সক্ষপ্পের ভালত্ব স্বত:ঃসিক্ধ ; উচার সহিত কর্তব্যপালনের্ অস্তগ্থশ্বের কোন 
আঅবিচ্ছেগ্ঠ সম্বন্ধ নাই । অবশ্য মানুষের সক্ষপ্প কখনও পবিত্রতার এই আদর্শে 
পৌছিতে পারে ন1। কারণ, মানুষের মধ্যে শুধু পক্ষপাতহীন বিচারশক্তি অর্থাৎ 
শুদ্ধ প্রন্তা আনছে, এমন নহে; অধিকস্ত তাহার হৃদয়ে স্বাভাবিক রাগদ্ধেষঃদিজনিত 
প্রেরণাও রহিয়াছে। তাই সৎসঙ্কত্র যখন মানুষের অস্তঃকরণে নিজেকে” প্রকট 
করে, তখন তাহ! কর্তবযবোপেই প্রণোদিত হয়। কিন্তু সুসন্কন্ধের নিজস্ব স্বভাবের 
মধো এই কর্তব]বোধ ও আনুষঙ্গিক অন্তদ্বস্থ লাই । শুধু মানবীয় পরিস্থিতিতেই 
সুসক্ষল্রের' সহিত কর্তবাবোধ ও তৎ-সং্লিষ্ট অন্তদ্ধন্ছ জড়িত থাকে । তথাপি এই 
মানবীয় পরিস্থিতিতেও স্থুসঙ্গল্পের উপরিবদিত অসন্থপম নৈতিক মুল্যটি অক্ষুপ্রই 
থাকে। এবং যে কর্মে এই সংসক্কল্প আত্মপ্রকাশ করে, তাহাতেও সৎসক্ষপ্পের উক্ত 
তুলনীয় নৈতিক উৎকর্ষের কিয়দংশ সংক্রামিত হুয়। কিন্তু বিশিষ্ট দেশ, কাল ও 
পরিস্থিতির সহিত নিজকে খাপ লা খাওয়াইয়। কোন উদ্দিষ্ট কর্মই অন্তিত্লাভ 
কহিতে পারে নায় তাই, যে কর্মে সংসহ্গলে আত্মপ্রকাশ করে, তাহ! সম্পূর্ণভাবে 
২সক্কলের উক্ত অসামান্য মুল্যের অধিকারী হইতে অসমর্থ । তথাপি মানুষ যে সব 
কর্ম সম্পাদন করে, উত্তাদের মধ্যে কেবল সংসক্ষল্রমুলক্ এবং কর্তন্যবোবে প্রণোদিত 
কর্ম নৈতিক মুলোর অধিক্গারী ; অন্য কোন কর্মই এই নৈতিক মুল্যের অধিকারী 
লয়। 
প্রাণীমাত্রেরই বাচিয়া থাকার দিকে স্বাভাবিক প্রবণত! আছে । তথাপি 
শোকে দুঃখে মানুষের এমন অবস্থা হইতে পারে ০, সে তখন আর বচিতে চাহে 
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না, তখন তাহার নিকট মৃত্যুর চেয়ে অধিক কাস্য বন্ত আর কিছুই থাকে লা। কিন্ত 
এমন অবস্থাতেও তাহার পক্ষে বাচিয়। থাক! কর্তব্য হইতে পারে ; এবং সে যদি 
তখন এই কর্তব্যবোধে প্রণোদিত হুইল বাচিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার এই 
বাচিয়া থাকার সঙ্কল্প ও কর্ম নৈতিক মূলোর অধিকারী ৷ শুধু স্বাভাবিক প্রবণতার 
বশে বাচিয়া থাকার কোন নৈতিক মূল্য নাই: অবস্য, এইর্ূপভাবে বাচিয়া 
থাকাকে অকর্তব্য ও বল! চলে ন!। কান্ট এইরূপ কর্মকে পকর্তব্যানুষায়ী কর্ম” 
বলিয়। নির্দেশ করিয়াছেন। লক্ষ্য করিতে হইবে যে, এইক্সুপ কর্মকে নৈতিক 
কর্মরূপে নির্দেশ করা ঠিক হইবে না। কারাগারের ভয়ে যে ব্যক্তি ঝণ পরিশোধ 
করে, তাহার কর্ম প্রথম শ্রেণীর । কর্তবাবেধে ঝপ পরিশোধকারীকে আমর। 
যেরূপ সন্মান করি, নিশ্চয়ই প্রথম বা[ক্তকে সে রকম করি ন। তার অথ এমন 
নয় যে, কর্তবাবোধে কোন কাজ করিবার সময় যদি কর্তব্যাবোধের সহ্বিত তদনুকূল 
€কান স্বাভাবিক প্রবৃত্তির ৫প্ররণাও থাকে, তাহ! হইলে এ কাজটি নৈতিক দৃষ্টিতে 
খারাপ হইয়। যাইবে । অবশ্য, এইরূপ স্থলে কাজটি কর্তবাবোধে সম্পাদিত হইল, 
ন। স্বাভাবিক প্রবুত্তির বশে সম্পাদিত হইল, তাহা) বলা কঠিন। কিন্তু তন্বের দিক 
হইতে এইরূপ বলিলে অসঙ্গত হইবে না যে, নৈতিক মুল্যের 'মধিকারী হইতে 
হইলে” কর্তব্যবোধই কর্মটির একমাত্র নিল্নামক হওয়া আবশ্যক । এবং কর্তব্য 
নিদ্ধারণের সময় স্বাভাবিক প্রবৃত্তির প্রেরণার দিকে দৃকৃপাত না করিয়া, শুধু, 
কর্তবাবোধের আদেশকেই শিরোধার্যা করিতে হয়। 

স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বশে হউন্ড অথবা! কর্তৃবান্ঞানে হউক, যেভাবেই জীবন 
অতিবাহিত করি না কেন, জীবনে সুখ ও ছুঃখ অজবেশী মাত্রায় আমাদের ভাগে 
ববস্কই জুটিবে। কর্তব্াযপালনের সময়, যদি ভাগাক্রমে সুখলাভ হয়, তাহ। হইলে 
কর্তবাচ্যুত হইয়া যাইব, কান্ট নিশ্চয়ই এমন কথ! কোথাও বলেন নাই । অবশ্য 
কর্তবাপালন করিতে গিয়। বহু সময় আমাদিগকে শ্বাভাবিক রাগদ্রেষাদির বিরুদ্ধে 
যাইতে হয় বলিয়।, কর্তব্যপালন বহু স্থলেই অন্ততঃ কিয়ৎপরিমাণণ হাখদায়ক হয়। 
তপালি কান্ট স্বীকার করিয়াছেন যে, আনন্দিত চিত্তে কঠোর কর্তব্যপালন করিতে 
পারা প্রকৃত নৈতিক উৎকর্ধের পরিচায়ক । অবশ্য কুর্ভব্যকর্ম স্বাভাবিক প্রবৃত্তির 
বিরুদ্ধগামী হইলে, তাহার নৈতিকষূল্য সহব্দেই দৃষ্টিগোচর হয়। তথাপি কর্তবা- 
পালনের সহিত সা স্মনিলীড়ানের কোন অবিচ্ছেত্ত সম্বন্ধ লাই। নৈতিক অন্রদ্বম্য 
ও ভজ্জনিত ক্রেশ মানবীয় অস্তংকরণের স্বাভাবিক স্বার্থপর প্রবৃত্তির লানুষঙজ্গিক ফল 
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মাত্র, সংকর্ষের অবশ্যন্তাবী অঙ্গ নহে-_উর্নতহৃদদ্ন মানবের পক্ষে সানন্দে কর্তব্যপালন 
ও সন্তবপর ৷ শুধু তাহাই নহে। যেহেতু নিসর্গই মাম্ুধের মনে কতকগুলি 
স্বাভাবিক প্রবৃত্তি রাবিয়া দিয়াছে, অতএব এইসব প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করিয়া 
স্থধসম্পাদলের অধিকার প্রতোক মান্থযেরই রহিয়াছে; অবশ্য এই সুখ ও তাছ। 
অর্জন করিবার প্রণালী নীতিবিরুদ্ধ হইলে চলিবে ন! । 

কেহ কেহ বলেন যে, সৎকর্ম নীতিবোধ নামক একট। কিছু হইতে উৎপয় হয়, 
এমন নহে ; কিন্তু তাহ। সহাগ্ভাতি” প্রেম প্রভৃতি কয়েকটি স্বাভাবিক উদার 
হাদগবভি হইতে উৎপপ্ন হয়। কান্ট এই মত প্রত্যাখ্যান করিবেন। অবশ্য তিনি 
এইসব উদার হ্ৃদয়বৃত্তিকে নৈতিক জীবনযাপনের সহায়কক্কূপে যথেষ্ট মূলা দিতে 
রাজী হইবেন। তাহার মতে, ইহাদের নিজস্ব মূল] নাই বটে; তথাপি ইনার। 
নৈতিক দৃষ্টিতেও প্রশংসা ও উৎসাহ পাইবার যোগ্য । কারণ, এইসব ন্চদয়বৃত্তি 
হইতে স্বাভা:বক ভাবে যে সকল কর্ম উৎপর্ন হয়, তাহাদের অধিকাংশ গু[লই নৈতিক 
জীবনের অবিরোধশ অথবা নৈতিক জীবনের সহিত সামঞ্জন্তবান্‌। সুতরাং ইহাদের 
মধো অন্তত: কিছু ন! কিছু নৈতিক. মূল্যের আভাস আছে, ইহ! স্বীকার কর। 
আবশ্যক ৷ শুধু ইহা ভুলিয়! যাওয়। সঙ্গত হইবে লা যে: স্বভাবিক ও প্রেমল 
হৃদয়াবেগের চেয়ে নৈতিক উৎকর্ষের মূলা অনেক বেশী ; কারণ প্রেমল হৃদয়াবেগও 
স্থল বিশেষে খারাপ অর্থাৎ অনৈতিক করে প্রবোচন! দিতে পারে। উদাহরণ 
স্বরূপ, অনেক সময় মায়ের স্বাভাবিক ভালবাস। সন্তানের ক্ষেত্রে নীতিবিরুদ্ধ কর্মে 
প্ররোচন৷ দেয়। অবশ্য ভালবাস! হইতে উদ্ভূত কর্কে স্বার্থপর বল! ঠিক নয়; আর 
ইতাও ঠিক নয় যে, দয়। প্রেম প্রভৃতি উদার হৃদয়বৃত্তির মূলা লোভ, ক্রোধ, নিষঠুরত1, 
প্রহ্থতির সমান। নীতিমন্তার সহায়ক কিংবা পরিপন্থীরূপে বিভিয্ন হৃদয়বুত্তি 
সমূহের ভিন্ন ভিন্ন নৈতিক মূলা নিগ্জারণ করা সম্ভবপর, দ্বাভাবিক বলিয়া হে 
সকল হ্ৃদয়বুত্তির নৈতি ক্মূল্য সমান, তাহ। নহে। 

সর্তব্যপ।লনের উদ্দেশ্যে যে কর্ম সম্পাদিত হয়, তাহাতে সংসঙ্কল অথব! 
সঙ্গিচ্চ। নিশ্চয়ই বিদ্যমান থাকে ; কিং-বহ্ুন! এইরূপ কর্ম কোন লা কোন সতসন্কভোরই 
সূর্তবূপ ॥ তবু প্রশ্ন উঠে তে, সুসক্ষলের সু-_ত্ব পদার্থটি কি? ইন বুঝিতে হইলে, 
আমাদিগকে কর্তধ্যের সাধারণ ধারণা হইতে কান্টের পক্ষপাতহ্ীন প্রেরণাত্মক 
প্রল্ঞার অবাভিচারী নিয়নের ধারণায় উপনীত হইতে হইবে। 

ইতংপৃর্বে দেখান হইয়াছে যে, ভাল কর্মের তালব্ব তজ্জলিত কিংবা তত্রদিষ্ট 
ফলের উপর নির্ভর করে না। অন্য কোন হেতুর জন্ত যাহা ভাল, তাহাকে নিজ গুণে 


'ভসন্ধালের মূলা ১৭ 


ভাল বলা ঘায় লা। অথচ শাল কাকত, অর্থাৎ সংসক্কপ্প ছারা দণোদিত কাজত, নিজ 
গুণেই ভাল । হূদ কলের ভালপন। দ্বারা কোন কাজের ভালপন। নির্ধারিত হইত, 
তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, ওঁ কাজটি সৎ সঙ্কত হানা প্রণোদিত হইলেও ভাল, 
কিন্তু আমর! পূর্বেই এই মত প্রত্যাখ্যান করিয়াছি । অবশ্য, কর্তব্য পালনের জন্য 
যে কাজ কর। হয়, তাহ!রও একট! কিছু উদ্দিষ্ট ফল থাকে ; এবং বনু স্থলেই এই 
উদ্দিষ্ট ফল সম্প।দিতও হয়; তথাপি উক্ত কার্ষের বিশিষ্ট নৈতিক মূল্যটি উহার 
উদ্দিষ্ট বা সম্পাদিত ফলের উপর নির্ভর করে না। বল! বাহুল্য যে, অস্বনিহিত যে 
ইচ্ছ। দ্বার। প্রণোদিত হইয়া আমরা কোন কাধ্যে প্রবৃত্ত হই, সেই উচ্ছ। বা উদ্দশে)র 
ভাগমন্দের উপরেই উক্ত কা্যের ভালমন্দ নির্ভর করে ; এবং এ ইচ্ছা হইতেছে 
কর্তবাপাললের ইচ্ছা, কোন বিশিষ্ট ফল সম্পাদনের আকাজ্কু। নাত । কান্ট বলিতে 
চাহেন, বিচার করির! দেখিলে দেখ! যাইবে যে, কর্তবাপাললের এছ ইচচা চইতেছে 
একটি বিধি অথবা অব্যতিচারী নিয়ম পালনের ইচ্চ। । 

কর্মলম্বস্ধীয় এই বিধি, তব অথবা নিয়মের অর্থ কি? মানুষ জ্ঞানপুরঃসর 
স্বতঃ প্রণোদিত হইয়া খে-নিয়মের অন্ুলরণ করিয়। কোন কাং্ধ্য প্রবৃত্ত হয়, তাহাই 
কর্মসম্বন্ধীয় নিয়ম । “প্রকৃতির প্রত্যেক পদার্থই নিয়ম অম্মুদারে চলে; কিন্তু কেবল 
বিচারস্টিল প্রাগীরাই নিয়মের ধারণ! অঙ্থসারে কাজ করিতে সমথ।” 

স্থুলভাবে বল। যায় যে, “তত্ব মানে এনন একটি ব্যতিক্রমন্তীন নিয়ন, থানার 
অধীনে আরও কতকগুলি নিয়ম সমাবিষ্ট থাকে, এবং যাহ। এইসব নিয়মের ভিত্তি 
অথব। উপপাদক । প্রকৃতপক্ষে কিন্ত যে-নিয়মের চেয়ে ব্যাপকতর অন্ত কোল নিয়ম 
নাই, যাহার একমাত্র ভিত্তি সব! উপপাদক হইতেছে বিচারশক্তি অর্থ।ৎ শুস্বপ্রন্তা, 
তাহাই তবনামের যোগ! । বশ্য, আমরা অনেক সময় প্রথমোক্ত স্ুল অথে তত্ব 
শব্দের বাবহার করিয়া থাকি; ও এইরূপ অর্থে, অন্থমান প্রমাণে প্রযুক্ত ব্যাপ্তি বা 
সাধারণ নিয়মকে ও ‘তত্ব কলা হয়) প্রকৃতপক্ষে কিন্ত স্যায়শাস্্রের প্রতিরোধতত্রের 
মত অন্তিম গুলিকেই ‘তত্ব’ নামে অভিহিত করা সমীচীন । 

এইরূপ তব ছই রকমের হইতে পারে  জ্ঞানীয় এবং আচবলীস় । দ্বিতীয় 
বকের তত্বই বর্ভমান স্থলে আমাদের বিবেচ্য । 

যে-তত্ব অনুসারে আমরা সন্ঞানে কোন কাখে। প্রবৃত হই, তাহাকে আচরনীয় 
কিংবা অঙ্গশীলনীয় তত্ব বলে; আচরণীয় তব আবার কতৃ'সাপেক্ষ ও কতৃ নিরপেক্ষ 
এই হই শ্রেণীতে বিভক্ত । যে-তত্ব শহ্ুসরণ করিয়া কর্তা কাযা করে, তাহা 
কতৃনাপেক্ষ --কর্তা এই তব্টিকে স্বীয় আচরণের আগ শ্বেচ্ছাঘ এহণ করিয়াছে 
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বলিয়া, উহার প্রামাণ্য শুধু এ বিশিষ্ট বাক্তির আচরণের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ । আর 
যে-ভবের প্রামাণ্য কতৃ বিশেবের গ্রহণ ব! বর্ডনের উপর নির্ভর ন! করিয়। বিচারশীল 
ব্যক্তি মাত্রেরই অবশ্য পালনীয় বলিয়া প্রতিপন্জ হয়, তাহা হইতেছে কতৃ নিরপেক্ষ 
তত্ব । এইরূপ তব্বেব প্রামাণা সকল বিচারবীল কর্তাই মালিতে বাধা । এইরূপ 
ত্বকে প্রজ্ঞাব তন্বও বলা যাইতে পারে । স্বাভাবিক প্রবৃত্তি নিবুন্তির উপর যাদি 
প্রজ্ঞা বা বিচারশক্তির পুর্ণ প্রভৃহ থাকিত, তাহা তলে যে-কোন প্রজ্ঞাবান, কর্তা 
এইরূপ তৰ অনশ্ট অনুসরণ করিত । কোন তত্ব কর্তাদ্ধার আচরিত হইলে তাহা 
কতৃপাপেক্ষ হয়। প্রস্তর কতৃ নিরপেক্ষ তত্বও কর্তা স্বীয় সাচরণের জন্য গ্রহণ করিতে 
পারে । তন এই তব্টি একদিকে যেমন কতৃ নিরপেক্ষ থাকে, তেমনিই অন্যদিকে 
তাহ! ক্তৃপাপেক্ষও হয়? অবশ্য, আমরা সকল সময় প্রচ্তার কতৃ নিরপেক্ষ তব 
অনুসরণ করিয়। চল না। তথাপি যে-কোন প্রস্ঞাব্যন_ও র।গছ্েধজিৎ কর্তাই এইরূপ 
সবের অগ্থসরণ নিশ্চয়ই করিবেন ; স্থৃতরাং কতৃ বিশেষের দ্বারা আচরিত না হইলেও 
উহার প্রামাণ্য গক্ষুপ্রই থাকিয়া যায়। কর্তা যখন স্বেচ্চায় এই্টকুপ তত্ব স্বীয় আচরণের 
জন্ত গ্রহণ করে, তখন এই তবটিকে কতৃ'নিরপেক্ষ এবং কর্তৃসাপেক্ষ এট তুউ নামেই 
আভিহ্িত কর! ঘায়। 
কতৃপাপেক্ষ তত্বের পারিভাষিক নাম হইতেছে আচার । উই শুধু 
বাক্তিবিশেষের আচরণের ক্ষেত্রেই প্রামাণাঘুক্ত বলিয়া কতৃ নিরপেক্ষ তত্ব হইতে 
পৃথক বটে ; তথাপি, আমর! যে-সব স্বাভাবিক রাগছেঘাদি দ্বার! প্রণোদিত হইয়া 
কোন কর্মে প্রবৃত্ত হই, সেই সব কর্মপ্ররোচক প্রবৃত্তি নিবৃত্তি হইতেও উহ পৃথক্‌ ৷ 
কারণ এইরূপ কতৃ সাপেক্ষ তত্খের প্রয়োগক্ষেত্র উহাদের তুলনায় অধিক ব্যাপক । 
এই ব্যাপকতার জন্যই উহাকে তব বলাতয়। ক্ষুধার তাড়নায়, অথব| খাদ্যের গন্ধে 
সঞ্চালিত পশুর একট! কিছু স্বাভাবিক প্ররোচন। আছে বটে, কিন্তু পশু স্বীয় কর্মের 
এই প্ররোচনাটিকে কোন সাধারণ নিয়মের অন্তভু'ক্র দৃষ্টান্তক্ূপে ব্যবহার করে না। 
স্থতরাং এরূপ স্থলে কর্মের প্ররোচন। থাকিলেও আচারতত্ব আছে এইরূপ বল। যায় 
না। কেগল বিচারশীল কতারই আচারতব থাকিতে পারে । জীবনেন্ দুঃখ কষ্টে 
জর্জরিত হয়৷ যে-ব্যক্তি স্বেচ্ছায়, সম্ভানে আত্মহত্য। করে, সে শুধু স্বাভাবিক 
প্ররোচন! দ্বার! চালিত হর না, কিন্তু সে একট! কিছু আচার তত্বের অনুসরণ করে। 
এই আচারতবটি দিয়লিখিত আকার ধারণ করিতে পারে :_“আমি জীবনে যদি 
সুখ হইতে ছংখেই অত্যধিক পরিমাণে পাই, তাহা হইলে আমি আত্মহত্যা করিব ।» 
এইরূপ স্থলে, কেবল একটি বিশিষ্ট স্বাভাবিক প্ররোচন! আছে, এমন নহে; কিন্ত 
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এখানে এ ব্যক্তি এমন কোন একটি আচারতক শম্থুসরণ করে যে, অনুরূপ সর্ব 
অবস্থাতেই সে এ তন্টি অনুসরণ করিবে বলিয়া সক্ষল্প করে । তাহার আচার-তবটি 
যেন ততকুত কর্ম এনং তাহার শস্তস্থ স্বাভাবিক প্ররোচনাটিকে একটি সাধারণ 
নিয়মের সুত্রে গাধিয়। লয় । ইহাতে, এ কাধ্য ও উহার অন্তঃস্থ প্ররোচলাটি এই 
সাধারণ নিয়নেরই একটি দৃষ্টান্ত হইয়া যায়। অর্থাৎ আচারতব্টি এ কর্মের নিয়ামক 
হেতু । কিন্তু উহ! কতৃ নিরপেক্ষ তবের মত অন্য কোন কর্তার ক্ষেত্রে প্রামাণোর 
দাবী করে না; এবং নৈতিক দিতে, উহ1 ভাল ছুটতে পারে, আনার খারাপও 
হইতে পারে। 
উপরের কথা গুলির মধ্যে ইহ! ধনিয়া! লওয়া হইয়াছে যে, সাধারণতঃ মানব 
শুধু স্ব।তাবিক প্ররোচনায় অন্ধের মত নীয়মান হইয়া কারো প্রবৃত্ত হয় ন। ; সে 
তাহার কৃতকর্মের গুণদোয-সম্বন্ধে সচেতন ; এবং যে-তবের প্রেরণায় সে কর্ণ প্রবৃত্ত 
হইয়াছে, সেই তবের সম্বন্ধেও তাহার স্পষ্ট অথবা অস্পষ্ট কিছু ধারণা আছে। 
এইরূপ ধারণা ব্যতীত সে কখনও চ্ানপুরঃসর কোনরকম কর্মই করিতে পারে ন।। 
( ক্ৰমশঃ ) 


দেহ ও আত্মার সন্বন্ধ 


শ্রীদেবীপ্রসাদ সেন, এম্‌-এ 


দেহ এবং আত্মার সন্বন্ধের কথ। বলিতে গেলে মনে হয় যেন এই ছুইটা পদার্থ 
বে স্বতন্্র তাহা! একপ্রকার ধরিয়াই লওয়! হইয়াছে । কিন্ত দেহ ও আত্মা স্বতন্ত্র কিনা, 
দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্বের কোনও প্রমাণ আছে কি ন! তাহার নির্ণয় হওয়া 
প্রয়োজন । যদি দেহাস্মবাদীদের ম স্বীকার করিয়া দেহকে আত্ম! বল! হয় তাহ! 
হইলে তাহাদের মধ্যে সম্বদ্ধের প্রশ্ন উঠে না। স্থৃতরাং আমর! দেহাতিরিক্ত আত্মা 
আছেকিনমাসে বিষয়ে প্রথমে আছলোচন। করিব। 

দেহাস্মব।দী দার্শনিকগণ দেহাতিরিক্ত কোনও আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন 
না। আমাদের দেশে চাববাক সম্প্রদায় এবং পাশ্চাত্য দেশে জড়বাদী দার্শনিকগণ 
দেহকেই আাত্ম। বলিয়। গণা করিয়া থাকেন। যে চৈতন্য অন্যান্য সম্প্রদায় কর্তৃক 
আত্মার ধৰ্ম্ম ঝা আত্মার স্বরূপ বলিয়! বলিত হয় জড়বাদিগণের মতে তাহ। দেহেরই 
ধর্শ্ম। কোনও বিশেষ অবস্থায়, বিশেষ ভাবে অবয়ব সংস্থানের ফলে দেহে িতশ্োর 
উদ্ভল হয়। জ্ঞান, সখ, ত:ঃখ, ইচ্চা, দ্বেঘ প্রভৃতি এই প্রকার চেতন দেহেরই ধর্ম । 
দেতধৰ্শ্ম হিলাবে তাহাদের উপপত্তি হইলে আর তদতিরিক্ মাত্থার অস্তিত্ব মানিবার 
আবশ্যকতা কিঃ অপরপক্ষে দেচ ভিন্ন আত্মার অস্তিত্ব বিষয়ে কোনও প্রমাণও 
নাই । এইরূপ আত্ম! প্রত্যক্ষযোগা নহে । জ্তানাদি ধশ্দ সকল আত্মার অনুমানের 
লিঙ্গ তাহা ও বলা যায় না; কারণ দেহের ধণ্ম হিলাবেই তাহাদের উপপত্তি হয়! 
যদি বলা যায় যে বেদাদি শাস্ম আান্তার অস্তিত্বে প্রমাণ তাহা হইলেও প্রশ্রটার 
মীমাংসা হয় ন! । কারণ শুধু শান্্রপ্রমাণের দ্বারা এই বিষয়ে সকল সংশয়ের নিরাস 
হয় না। শান্তরপ্রনাণ বুক্তিপ হওয়া আবশ্যক । হ্যায়ানুগৃহীত হইলেই শাস্ত্ৰ 
বিচাৰ্য্য বিষয়ে সমস্ত সংশয় দূর করিয়া তাহার তব নির্ণয় করিতে সমর্থ হয়। লুততরাং 
আত্মার অস্তিত্ব বিষয়ে সর্বজন গ্রাহা কোনও প্রমাণ ন! থাকায়, আত্তা নাই এই 
কথাই সিদ্ধ হইল। 

এখন ছড়বাদী দার্শনিকগণের এই সত সম্বন্ধে কিছু বিচার আবশ]ক । একমাত্র 
আচরণবাদী (behavi০U7i50) মনোবিল্তানীদের মধ্যে ছুই একজন ছাড়া আর 
সকলেই আীবদেহে চৈতন্যের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। যে সকল আচরণবাদী 
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কেবলমাত্র দেহের ক্রিয়ার দ্বার! চিন্তা, সুখ-হ্ঃধ প্রভৃতি সোধ এবং ইচ্ছা দেব প্রতি 
প্রবৃত্তির ব্যাথা! করিতে চেষ্টা কণ্য়ি'ছেন তাহাদেন চেষ্টা সফল হয় লাই । সুতরাং 
ঠাহাদের মত লইয়। এস্থলে আলোচন! নিরর্পক । আনরা বিচার করিয়! দেখিব জড় 
হইতে চেতনের উৎপত্রি হয় জড়বাদিমতে এই কথাটার কি প্রকারে মীমাংসা হয়। 
জড়বাদী বলেন যে বিশেষ অবস্থায় জড়দেহে চৈতস্যের উৎপত্তি হওয়া সম্ভন॥ 
চৈতম্য দেহের বিশেষ গুণ। ইহার উৎপত্তি ও বিনাশ স্বীকার করা যায়। দেহের 
রাসায়নিক অবয়স সমূহের বিশেব এক প্রকার সংস্থানের ফলে দেচে এই গুণের 
উৎপত্তি হয়) কিন্ত জড়বাদীর এই মত বিচারসহ নহে। দেহের রাসায়নিক 
উপাদান যে পরমাণু প্রতৃতি তাহে যদি চৈতস্যের অস্তিহ ন! থাকে তাহ। হইলে 
বিশেব রূপ সংস্থানের ফলে তাহ। উৎপন্ন হইবে কি রূপে ? কারণ ভ্রবো যদি চৈতশ্য 
না থ।কে তবে কাধাত্রব্যে তাছা আসিবে কোথা হতে ? যদি দৃষ্টান্ত স্বরূপ বল। 
হয় যে তঞ্ুলে মাদকতা না থাকিলেও পচন ক্রিয়ার ফলে উহাতে মাদকতা গুণ 
উৎপর্ন হয়, তাহাও ঠিক হয় না। কারণ তঞ্জুলে অনভিব্যক্ত অবস্থায় মাদকত। 
বর্তমান থাকে, এরূপ বল। যাইতে পারে । আর যদি তাহা অস্বীকার কর! হয় তাবে 
প্রশ্ন উঠে যে তুল পচাঈলেই মাদকতা উৎপয় হয়, কাষ্ঠ পচাইলে হয়না ইনার 
কারণ কৈ? কার্ধ/কারণ সন্বদ্ধের নিয়ম স্বীকার করিতে হইলে এ কথা বলিতে 
হইবে যেকার্যের বিশেষ গুণ কোনও না কোনও প্রকারে কারণ পদার্থে বর্তমান 
থাকে । স্থৃতরাং জ্রড়বাদীর মত অন্থসরণ করিলেও বলিতে হয় যে দেহের উপাদান 
পরমাণু প্রভৃতিতে আনভিব্যক্ত অবস্থায় চৈতন্য বর্তসান আছে । আর পরমাণু যেহেতু 
নিত্য সে জন্য এই অনতিব।ক্ক চৈতন্য গুণও নিত্য বলয় স্বীকার করিতে হয়। তাহা 
হইলে জড় হইতে চেতনের উৎপক্কি জড়বাদীর এই মত খণ্ডিত হউয়! বায় । 
জড়বাদী বলিতে পারেন বে চৈতম্ঠ দেহের বিশেষ গু৭। যতদিন দেহ থাকে 
ততদিন তাহাতে চৈতন্য ও থাকে । সুতরাং পৃথক্‌ আত্মা মানিবার প্রায়োজ্জন নাই । 
জড়বাদীর এরূপ যুক্তির দ্বারাও সমস্যার মীমাংস) হয় না| প্রথমতঃ দেখ। বায় যে 
দেহের চৈতন্যরূপ গুণ সর্বদা থাকে না। সুযুপ্থিকালে কিন্বা মুচ্চিত অবস্থায় দেহ 
অচেতন হইয়া থাকে । দ্বিতীয়তঃ চৈতন্য শরীরের বিশেষ গুণ হইলে ইহ! লমগ্র 
শণীরে স্ব্বদ! বর্তমান থাকিত। কিন্তু দেখ! যায় সক্তলদাদি শতীরের বিভিন্ন 
অবয়বও পুথকভাবে চৈতম্যাশ্রয় বলিয়! অনুভুত হয়। শরীরের কোনও অংশ অসাড় 
এবং অচৈতন্য হঈয়! পড়িলেও অপব অংশে চৈতস্যোর সদ্তাব দেখা যায়। তাহা 
হইলে কি বলিতে হইবে যে হস্তপদাদি প্রত্যেকেই এক একটা আম্মা? এবং একই 


২২ দশন 


শরীরে অবয়ব ভেদে বহু আত্মা বর্ত্তমান? এই পক্ষ স্বীকার করিলেও সমস্ত ঘটলার 
উপপত্তি হয় লা! যে আমি চক্ষুদ্বার। দর্শন করিয়াছি সেই শ্সামিউ এক্ষণে 
তন্তদ্বার! স্পর্শ করিতেছি এই প্রকার অহ্থভবের উপপন্তি হইবে কি প্রকারে ? তাহা 
ছাড়া প্রতি অবয়বে প্রথক্‌ আত্মা স্বীকার করিলে তাহাদের মধো বিরোধ স্থলে 
সব্ব্বশরীরের কাধা নির্বাহ অসম্ভব হইয়া পড়ে। প্রতি অবয়বে পৃথক চৈতন্য স্বীকার 
করিলে স্মরণ ও প্রতাভিজ্ঞাযূুলক জ্ঞানেরও যুক্তিসিদ্ধ ব্যাখ্য! দেওয়া সম্ভব হয় না। 
আমি হয়ত হস্তত্বার! স্পর্শ করিয়! কোনও দ্রবোর জ্ঞানলাভ করিলাম | তন্ড যদি 
প্ধকৃভাবে চৈতম্যাশ্বয় হয় তাহা হইলে এই স্পর্শ প্রতাক্ষের সংস্কার এ 2স্তেট 
বর্তমান থাকিবে । ভবিষ্যতে এ সংস্কারের উদ্বোধন হইলেই এ স্পশ্শ বিষয়ক স্মৃতি 
জন্মিতে পারে । কিন্তু বদি কোনও কারণে সামার এ হস্তটি ছিন্ন হয় তাহ! হলে 
সেই সঙ্গে উক্ত সংস্ক।রও ধবংল হইয়া যাইবে । এমতাবস্থায় আমার পক্ষে উপরোক্ত 
স্পর্শজ্ঞানের স্মৃতি অসম্ভব হইয়া পড়িবে । কিন্তু কাধাতঃ তাহ। হয় না। অন্ধ 
বাক্তিরও অন্ধ হইবার পূর্ববকালের রূপ।দি প্রতাক্ষের স্মৃতি হইয়া থাকে । ন্থৃতরাং 
বূপাদি প্রতাক্ষের সংস্কার সনস্ত অবয়বের অন্থগত কোনও পদার্থে বর্তমান থাকে 
ইহাই স্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলে অবয়বগুলির পৃথক্‌ চৈতচ্ছের সত্তা স্বীকার 
করা যায়না । তাহ! ছাড়া এর্প মত সর্বসাধারণের অন্ুতববিকদ্ধ। এ স্থলে 
আপি কৰা যাইতে পারে যে এক অবয়বের সংস্কার অন্য অবয়বে সংক্রমিত হওয়া 
সম্ভব নহে । রসনার সংস্কার চক্ষু কর্ণাদিতে সংক্রামিত হয় এরূপ বহু দৃষ্টান্ত 
দেখ! যায়। যেমন অন্নরসের অনুভবে রসনায় যে-সংস্কার জন্মে একই কালে 
অয্নদ্রব্য দর্শনের ফলে চক্ষুতে তাহার সংক্রমণ ঘটে । এজন্য পরে অম্লদ্রবা দর্শনের 
ফলেই রসনায় বিকার উপস্থিত হয়। পাশ্চাত্য মলোবিজ্্নীরা এই ঘটনাকে 
conditioned reflex বলিয়া থাকেন। কিন্তু এক আঅবয়বের অনুভবের দ্বারা অধ্য 
অবয়বে সংস্কারাধান মানিতে গেলে বহু অনর্থ উপস্থিত হইবে । তাহ! হইলে আমার 
চাক্ষুষ প্রতাক্ষের দ্বারা অপরের চক্ষু বা অপরাপর অবয়বেই সংস্কারাধান হইবে ন। 
কেন-__এই প্রশ্ন ছমিবার হইয়া পড়ে। যদি বল! হয় যে, যে সকল অবয়ব পরস্পরের 
সহিত সংযুক্ত তাহাদেরই মধ্যে এই প্রকার সংস্কার সংক্রমণ ঘটিতে পারে তাহা 
তঈলেও নিস্তার নাই । করণ মামি তস্তগ্বারা অপর ব্যক্তিকে ধরিয়া থাকিলেই 
তাহার অবয়ন সমূহের সহিত আমার অবয়াবর সংযোগ সম্পন্ন হইয়া বার এবং 
উপরোক্ত প্রশ্ন অমীমাংসিত রহিয়া যায়) এক সবয়বের [6৪০৯ ক্রিয়া অপর 
অবয়বে 597110০7৮6 হয় বলিলেই যে সমস্যার সমাধান হইল তাহা নহে । উভয় 
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অবয়বের অনুগত কোনও এক ধৰ্ম্ম একই কালে উভয়ের অস্থভলেক আশ্রয় হয়_ 
ইহ! স্বীকার না করিলে এই প্রশ্নের মীমাংসা হঃসাধ্য হইয়া পড়ে । 

যে যুক্তিতে দেভের অবয়ব সমৃহই আসমা এই মত নিরাকৃত হইল তাহার রাই 
ইক্জ্রিয়গুলি পৃথ্কৃভাবে এক একটা আত্মা এই মতও ব্যাহত হইয়া যায়। দেহ যে 
আত্মা হইতে পারে না সে বিষয়ে তৃতীয় যুক্তি এই যে দেহ পরিবর্তনশীল । বাল্যের 
দেহ যৌবনে থাকে না, আবার যৌবনের দেহ বার্দ্ধক্যে থাকে সা) দেহ যদি চৈতন্যের 
আশ্রয় হয় তাহ। হইলে প্রতি দেহে যে জ্ঞান হয় তাহ! সেই দেশেই তাহার সংস্কার 
উৎপন্ন করিবে । অর্থাৎ ল্য শবীরের জ্ঞানের সংস্কার দেই শরীরে থাকিলার 
কথ! । তাহ। হইলে বাল্যকালে যে সকল বিহয়ের প্রত্যক্ষ হইয়াছে বান্ধকো 
তদ্ধিযয়ক স্মৃতি হইতে পারে ন! । কারণ বলিতেই হইবে এ স্মৃতির উদ্বেধক্ সংস্কার 
বালা শরীরের লাশের সহিত ধ্বংস হইয়া গিয়াছে । তাহ। হইলে যে আমি 
বালাকালে পিতামাতার স্নেহ উপভোগ করিয়াছি সেই আমিই বাদ্ধকো অপত্যাদিকে 
স্নেহ করিতেছি এই প্রকার অনুভবের কারণ কি? যদি বল! হয় দেহনাশ হইলেও 
তলীয় সংস্কার নষ্ট হয় না, পূর্ববদেহস্থ সংস্কার পরবর্তী দেহে সংক্রামিত হয়, তাহাও 
যুক্তসিদ্ধ নহে । একই ব্যক্তির বালক শরীরের সংস্কার কৈশোর শরীরে সংস্রনিত 
হয় ইহ। মালিলে, রামের দেহের সংস্কার শ্যামের দেহে সংক্রমিত হয় এ কথাও 
মালিতে হয়। তাহ। হইলে রামের অসুভবে শ্যাসের স্মৃতির আপনি হইয়া পড়ে ॥ 
ম্থৃতরাং দেহাস্মসাপ সব্ধ্বপ্রকারেই ভিত্তিহীন। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার জন্য 
মহামহোপাধ্যায় ফণি তূষণ তর্কব(লীশ মহাশয়ের “ম্যায় পরিচয়? গ্রন্থ এবং স্যায়দর্শনের 
ব্যাখ]1 ও টক! দ্রষ্টব্য । 

বহিধিষয়ের প্রত্যক্ষের জন্য যেরূপ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় করণ, স্খছঃখাদি আস্তর 
বিষয়ের প্রত্যক্ষের ভ্রন্মও তদ্রুপ কোনও করণ আবশ্যক । দার্শনিকগণ এই করণকে 
মন নামে অভিহিত করেন। সুতরাং বহিরিজ্ড্িয়ের প্যায় মনও একটী ইন্দ্িয়। এ 
জন্য মনকেও আত্ম বল! যুক্তিযুক্ত নহে। সকল বিষয়ের হ্ঞাতা যে আত্ম! তাহা 
আবার জ্ঞানের করণ হইতে পারে ন। 

উপরোক্ত যুক্িদ্বারা জড়বাদী এবং ইন্ড্িয়াঝ্মবাদীর মত নিরাকৃত হইটল। 
এখন আস্থার স্বরূপ নির্ণয় কর! প্রয়োজন । এ বিষয়ে ॥আলোচন। করিতে গেলে 
এমন করেকটা যুক্তি উপস্থিত হয় যাহার দ্বারা আত্মা যে নিত্য পদার্থ সে বিষয়ে 
বিশেষ সংশয় থাকে না। মহষি গৌতম ন্যায় দর্শনের তৃতীয় অধ্যায়ে এই সকল 
যুক্তির মবতারণ। করিয়াছেন । আমরা আধুনিক মনোবিজ্ঞানের অনুসরণ করিয়া 
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নবজ্তাত শিশুর হাস্য ক্রন্দলাদিকে ef ক্রিয়া বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকি এবং 
তাহার মাতৃস্তম্যে প্রবৃত্তি প্রভৃতি ক্রিয়াকে inগ0in০৫ বা সহজাত প্রবৃত্তি ঝলিয়! 
অভিহিত করি । কিন্ত কোনও ঘটনাকে (ex ব1 18520 বলিলেই যে তাহার 
বাথ্যা হইয়। গেল এনন কথা বল! যায় না। শিশু পূৰ্ব্বে ন। শিখিয়।ও কিরূপে 
ক্ষুধাতৃঞ্চার নিকৃত্তির জন্য মাতৃস্তশ্তের অন্বেষণ করে এবং উক্তা পান করে? আধুনিক 
অলোবিজ্ঞানী বলিবেন উহ। তাহার সহভ্রাত শ্রবৃত্তি। কিন্ত এই সহজাত প্বুক্তি 
বিভিন্ন জ্বীবশিশুর বিভিন প্রকারের হইয়! ঘাকে ; আবার এক জাতীয় জীবের মধ্যেও 
ব্যক্তিভেদে সহজাত প্রবৃত্তির পার্থক্য দেখা বায়। ইহার কারণ কি? Instinct 
বা 11০» ক্রিয়ার সমর্থক দার্শনিকগণ ইহার আর কোনও কারণ প্রদর্শন কর? 
প্রয়োজন মনে করেন না। চ্ঠাযদর্শলক1র গৌতম ইহারও কারণ দেখাতে 
যাইয়া অনুমান করিয়াছেন যে জন্মান্তরীণ সংস্কারই এই বিভিঙ্গতার কারণ। 
ইঞ্টসাধনত! জ্ঞান ছাড়া কাহারও কোনও বিষয়ে প্রবৃত্তি হয় লা আবার অনিষ্টদ।ধলত। 
জ্ঞান ছাড়া কোনও [বিষয়ে দ্বেষও হইতে দেখ! বায় না। লোকে কোনও বিষয় 
তাহার ইষ্টসাধক হইবে বুঝিয়।ই তাহা পাইতে ইচ্চা করে; এইরূপ কোনও বিষয় 
ন্সনিষ্টলাধক জ্জানিয়! তাহা ভাগ করিতে প্রবৃত্ত হয়। এখন নবজ্জাত শিশু জন্মিয়াত 
মাতৃস্তন্সে অভিলাবী হয়। তাহ! তইলে মাতৃতস্তস্ক যে তাহার ইষ্টসাধক শিশুর এইরূপ 
জ্ঞান স্বীকার করিতে হয়। অথচ এই জ্রশ্মে পূর্বে তাহার স্রম্যপানের অভিনজ্ঞত। 
হয় নাই। তাহা হইলে সে কি করিয়া জানিবে যে স্তন্যপান তাহার পক্ষে 
হিতকারী ? অবস্যই পূর্ব জন্মের অনুভবের সংস্কার ইহার প্রতি কারণ এই প্রকার 
অনুমান তুনিবার হইয়া পড়ে । এইরূপে প্রাথমিক হর্য শোকাদিন মূলেও জ্রন্মান্তরীণ 
অভিজ্ঞতার সংস্কার স্বীকার করিতে হয়। অভিগৰ্িত বস্তুর প্রান্তি বা অগ্রাপ্তি 
হর্ষ বা শোকের কারণ। কিন্তু ইষ্টসাধনতাজ্ঞান ভিন্ন অভিলাষের উপপত্তি স্বয় লা। 
নসজ্জাত শিশুর এ ইন্টসাধনতাজ্ঞান ইহুজন্মে অজ্জ্রিত হইতে পারে না। স্মৃতরাং 
উচ জস্মান্তরীপ সংস্কার জন্য । এইকরূপে পূর্বব পূর্ব জন্মের অস্তিত্ব স্বীকার করিলে 
তাহাতে ভিন্ত ভিন্ন দেহে অনুগত এক আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার ন। করিয়। পার! যায় 
না। আত্মার নিতাত্ব সাধনে ইহ! প্রধান প্রমাণ । 

এখন এই সাস্মার- স্বরূপ কি তাহা লইয়! দার্শনিকদিগের মধ্যে বিলক্ষণ 
মতভেদ দেবা যায়। কেহ্‌ বলেন আত্ম! নিতা এবং সর্বগত হইলেও চৈতশ্য তাহার 
স্বরূপ নহে। চৈতশ্ত আত্মার গুণ বিশেষ । আস্ত! ভ্রান বা চৈতক্যের আশ্রয় । 
আত্মার সহিত মনের সংযোগ ঘটিলে আত্মায় এই গুণের উৎপত্তি হয়। সুতরাং 


দেহ ও মত্মাব সশ্বন্ধ ২৫ 


চৈতন্য আত্মার নিত্য গুণও নহে। উহা তাহার অনিত্য জন্য গুণ বিশেষ । আবার 
কেহ বলেন সআানস্ম৷ নিতাবোধন্বরূপ । চৈতন্য আনা) প্রথস পক্ষের বিরুদ্ধে 
আপত্তি এই যে সচেতন হইতে চৈতচম্বের উৎপত্তি কিরূপে সম্ভর হয় তাহ1 বুঝা যা 
ন!। জড় হইতে চেতনের উৎপত্তি সম্বন্ধে জড়বাদীর মত্ত আমর! ইতঃ:পূক্বে আলে5ন1 
করিয়াছি । মাস্মা যদি স্বরূপে অচেতন হয় তাহ! চলে তাহা জড়বর্গের নথে)ই 
গণ্য হইসে । তাহাতে চৈতম্বোর উল্ভবের যোগ্যত! স্বীকার কৰিলে সমস্যার সমাধান 
কয় ন৷। কারণ এই যোগ্যতার স্বক্ূপ কি তাহ! বিশ্লেষণ করা গ্ুয়োক্ছল । যদি 
বল৷ হায় যে ইহা চৈতশ্যের অনভিন্যক্ত অবস্থ! তাহা হইলে আত্তার নিত) চৈতঙ্তুই 
স্বীকার কর। হইল। আর যদি এই যোগাতা চৈতন্য হইতে শ্বতস্ব কোনও শক্তি 
হয় তাহা হইলে তদ্বারা কি করিয়। চৈতন্যের উৎপন্তি হুইতে পারে সে প্রশ্ন 
অমীমাংসিতই থাকিপ। যায় । অপর পক্ষে দেখা যায় যে ছটপটাদি (বিভিন্ন বিষয়ে 
আমাদের যে জ্ঞান হয় তাহার মো দ্ঞান পদার্থটী সর্ধদা এক ও অভিন্র । ঘটাদি 
বিষয় সমূহ এই জ্ঞানের স্যাবর্ততক্চ উপাধি মাত্র । কারণ আমর। চিন্তার ছার! জ্ঞান 
হইতে ঘটাদিকে পৃথক করিতে পারি, ঘটের স্থলে পটের কথ! ভাবিতে পারি; কিন্ত 
জ্ঞান পদার্থটীকে বাদ দিয়! খটাদির কথা ভাবিতে পারি না। যেরূপেই ভাবি লা 
কেন উচ্চা ঘটাদির সংবিদ বা বোধই হুইবে। এইরূপ স্বখাদি আন্তর বিষয়ের 
বোখেও বোধ বা সংবিদ সর্ধধদ। এম্ুগত রহিয়াছে । উপাধি ভেদেই এই আংবিদের 
ভেদ প্রতীত হয়। এই বিষয়ে নি্ছেক্রূপ অনুমান প্রমাণ প্রয়োগ করা যায় :_ 
সংবিং স্বাভাবিক ভেদম্ৃ্য 5 
যেহেতু উপাধি পরামর্শ ভির ভেদ কজন! কব! যায় লহ 
যেমন, আকাশ । 

অতএব স্বপ্রকাশ এক চৈতন্য শব্দ স্পর্শাদি উপাধি ভেদে নানাক্কপে প্রতীয়মান রয় । 
এই এঁক্যরূপ চৈতন্য মাস্ম।। 

জাগ্রত কালে শব্দ স্পর্শাদি বোধে জ্ঞান বা চৈতন্ডপযেরূপ এক এবং বিভাজ্য 
স্বপ্নেও তদ্রুপ ভ্রেয় বিষয় সমূহ ভিন্ন হইলেও তন্তাত্ধযয়ক জ্ঞান ভিন্ন লহে। কেবল 
শ্রতেদ এই যে জাগ্রভতকালে দৃশ্যমান পদার্থ সকল স্থায়ী, আর স্বপ্রাবস্থায় জ্বাত 
বিষয় সমূহ সস্থায়ী। এই যে স্বান জাগ্রত এবং শপ্রানস্থাঁয় এক এবং অভিন্রূপে 
অনুগত থাকে সুঘুপ্তিকালেও তাহার লয় হয়লা। সুবুপ্তির অবস্থা হইতে উন্ধিত 
হইয়। লোকের এইরূপ অমুভব হয় যে খুব সুখ নিদ্রা হইয়াছে তৎকালে কিছুই 
জ্ঞানা যায় নাই ৷ ইহার দ্বার! প্রমাণ হইতেছে যে লোকের স্বযুপ্তিকালীন অন্তানের 


দর্শন 


স্মরণ হয় । আবার অস্থভক ও তজ্জনিত সংস্কার ব্যতিরেকে কোনও বিষয়ের স্মরণ 
হইতে পারে ন!। অতএব ন্বীকার করিতেই হয় যে স্বধুণ্তিকালে অজ্ঞানের 
প্রতাক্ষবোধ বর্তনান থাকে ! তাহা হইলে জাগ্রত, স্বপ্ন ও স্ুযুপ্তি এই অবস্থাত্রয়ে খে 
বোধ বর্তমান থাকে তাহা এক, অভিন্ন এবং স্বয়ংপ্রভ ইহা সিদ্ধান্তিত হয়। আর 
পুর্বে প্রদর্শিত কারণে এই কোধরূপ আত্ম। নিত্য ইহাও অবশ্য ্বীকাধ্য । এই রূপে 
আত্মার দিতান্ধ এবং তাহার নিত্য প্রকাশব সিদ্ধ হয়। 

এই বোধ স্বরূপ আত্মা লিজ অদৃষ্ট বশে দেহেভ্দ্রয়াদি ঘটিত স্থূল হুক শরীর 
অবলম্বন করিয়! ম্বোপাঞ্জিত কর্্দফল ভোগ করে । এই কর্মফল বীদ্দাঙ্কুর প্রবাহের 
দ্যায় অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে । তাহার কারণ অবিষ্য। । স্মৃতরাং 
বল। যায় অনাদি অবিদ্যাবশে আত্ম! অস্তঃকরণে প্রতিবিস্িত হইয়া নিজ কর্শ্মানুযায়ী 
ভোগায়তন শরীর ধারণ করে। শরীরের বিনাশ হইলেও আত্মার বিনাশ হয় ন1। 
অন্ত:ঃকরণাদির দ্বারা গঠিত সক্ষম শরীর অবলম্বন করিয়। পূর্ব জন্মার্জ্জিত কর্মফল 
ভোগের জন্য স্তন শরীর ধারণ করে। হ্ৃতরাং জন্তঃকরণে প্রতিবিম্বিত বা 
অস্তঃকরণাবগ্চিন্ন আত্মাই শরীর ব! দেহের অধিষ্ঠাতা। আত্মাই স্বকশ্মোপার্জ্ছিত 
ধর্ম্মাধর্শ্ম বশে শরীরকে পরিচালন! করে, অর্থাৎ শরীরের দ্বার কর্মফল ভোগ করে 
এবং নৃতন কর্শ্ম সাধন করে। শরীরের সহিত আত্মার এই সম্বন্ধ অন্ঞানজনিত এবং 
আধাসিক ৷ শরীর আত্মায় এবং আস্ম। শরীরে অধ্যস্ত । এই অধ্যাস বশে আত্ম! 
ও শরীরের মধ্য একট। তাদাস্মা সম্বন্ধ সংঘটিত হয় এবং তাহার দ্বার! সমস্ত লৌকিক 
ও শান্ত্রাহুমোদিত বাবহার নিম্পপ্ হয়। আত্মার স্ব স্বরূপের জ্ঞানই এই অন্ঞ।ন 
নিবৃত্তির কারণ। জ্ঞানের দ্বারা এই অজ্ঞান নিবৃত্ত হইলে আত্মা দেহের বন্ধন হইতে 
মুক্রিলাভ করে। 

পাষ্চাতাপণ্ডিতগণ দেহ ও আাত্ম। (mind) র লসশ্বন্ধ আ।লোচন! করিতে যে 
parallelism বা! সহচারবাদ এবং interactioni5m। ব| ইতরেতরনিমিত্তবাদ ঝলয়। 
হুইটী পক্ষ উত্থাপন করেন । ইহা দেহ এবং আত্মার বাবহানিক (empirical) 
সম্বক্কের বা।খ্া।র জন্য প্রয়োজন হয়। আমরা কিন্তু এই প্রবন্ধে দেহ এবং আত্মার 
তাত্বিক (netnphysical) দৃষ্টি কোণ হইতে সম্বন্ধ দেখাইতে চেষ্ট! করিয়াছি। তত্বতঃ 
ইতরেতরাধ্যাল রূপ সম্বন্ধ মানিয়া লইলে লৌকিক ক্ষেত্রে ইতরেতর [নমিত্তব।দ 
স্বীকার কর।য় কোনও বাধ। থাকে না । 


ডে 


অভাব ও সমবায় 


জ্ীক্ষীরোদ চন্দ্র আইতি, এম,এ, 


সমবায়ে চাভাবেচ বিশেষণ বিশেষ্য ভাবাদিতি ( স্কায়সাত্তিক--উদ্যোতকর ) 
প্রতি সূত্র দ্বার অভাব ও সমবায় পদার্থদ্ধয়ের সমলক্ষণ প্রতিষ্ঠার ফলে হ্তামশাজো 
যেরূপ ভাবে উক্ত পদার্থদ্বয়ের সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা কর! হইয়াছে বৈশেধিক ও মীমাংসা 
দর্শনছয়ে এরূপ কোল সম্বন্ধ স্বীকৃত হয় নাই। অবশ্য বৈশেধিক দর্শনে আদৌ 
সভাব পদার্থ ছিল ন! এবং মীমাংসা দর্শনে ভার সপ্প্রদায়ঈ ইহ স্বীকার করেন, 
গুরু প্রভাকর সম্প্রদায় ইহ। শধিকরণ স্বরূপ বলিয়া গণ্য করেন। কাজেই 
এই ম্ঞায়শাস্ত্রসিদ্ধ উক্ত পদার্থ দ্বয্ের সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিবার অবকাশ পায় 
নাই । টৈশেহিক ভাত্যকার প্রশস্তপাদাচার্ধ এবং স্যায়াচার্য উদয়নের মণীষার ফলে 
যে অভাব পদার্থ এবং তাহার বিভাগ স্বীকৃত হইয়াছিল তাহাদের ক্রমপরিণতি 
কিরূপ দাড়াইয়াছে তাহার ধার।বাঠিকতার আলোচন! না করিয়া এইটুকু বল! যায় 
যে নবাঁ শ্যায়ের রচয়িতাদের হাতে পড়িয়া মীমাংস! দর্শনের দ্বিবিধ মত প্রভাবে উক্ত 
পদার্থ ও তাহার বিভাগ গুণ বিভাগের “পৃথকত্ব” সংশ্রব ব। অঙ্গীকারের ফলে 
অবশেষে “বাধিকরণ” এবং অবচ্ছেদক এই ছুই বিভাগেষাত্র পর্যবসিত হইয়াছে । 
মীমাংলা দর্শনের উক্ত প্রভা বদ্ধল্স কিভাবে কাজ করিয়াছে তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা 
আলোচ্য বিষয়ের সুখবন্ধ রূপে করা অবশ্য কর্তব্য। 

মিথিল! ও নবদ্বীপ যে তুই বিছ্যাকেন্দ্র নব্য ন্যায়েক জন্ম দিয়াছে সেই 
কেন্রত্বয়ের দি যুগে মীমাংসার হই ধার! যে প্রবাহিত ছিল তাহার প্রমাণ 
আমাদের নিকট ধর! পড়িয়াছে। বঙ্গছুমে নবস্ধীপের বিশেষ খ্যাতি হইবার পুর্বে 
হাওড়। জেলার কানাদামোগরের তীণবত্র্ণ “ডিহিভূন্থট” গাম নিবালী 
শ্তায়কন্দলীকার শ্রীপপ্রীধরাচার্খ যে কুমারিল সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন তাহা তাহার 
মীমাংসাগ্রন্থ “তবদংবাদিনী” ও “তবপ্রবো*” এবং কন্দলী গ্রন্থের বনু অভ্যন্তর 
প্রমাণে বুঝ। যায়। ন্যায়াচার্ধ উদয়ন ঠিক কোন মতাএলম্বী ছিলেন তাহ! ধরা না 
গেলেও মিথিলার অন্যতম পণ্ডিত মীমাংসা মহার্ণৰকার বংসেশ্বর শ্রভাকর মতা বলম্ী 
ছিলেন জ্ঞানা গিয়াছে । এই প্রভাকর সম্প্রদায়ের মত এই যে অন্থপলক্ষি বা 
অভাব প্রমাণ পদার্থ নহে পরন্ত ইহা অধিকরণ স্বরূপ । নব্য ম্যায়ের হতই শেষ 


২৮ দর্শন 


পরিণতি লক্ষা কর! যায় ততই তাহাতে দেখা যায় যে এই শাস্ত্রে অভাব পদার্থকে 
ভাট্টমতাছুষায়ী প্রথমত স্বীকার কর। হইলেও ক্রমশঃ ইহাকে আঁধকরণ রূপেই বরা 
হইয়াছে এবং মনে হয় যেন মহামীমাংসক কট্টর কুমারিল অস্!চলচূড়।বলম্বী হইয়া 
হুর প্রভাকরের উদঘ প্রকাশিত হইতেছে । বাংলা দেশেও যে এই কার্য চলিতেছিজদ 
তাহ! চন্দেল্ররাজ কীশ্ডিবর্মরে সভাকবি কৃষ্ণ মিশ্র প্রণীত “প্রবোধ চত্ঞোদয়” গ্রন্থ 
হইতে বুঝ। যায় । আচার শ্ধরের সময়ে গুরুমতের প্রাধান্য দেখ! যায় না কিন্তু 
তাহার ১০০ বংসরের পর (প্রায় ১১০০ খ্রীষ্টাব্দে) রাঢ দেশে একমাত্র ভট্ট ও প্রভাকর 
মীমাংসাই অন্ত শাস্ত্রের চর্চাকে মতিভুভ কিয়া ফেলিয়াছিল। এ নাটকের 
২য় অন্ধ ৩য় শ্লোকধ্ত তালিকা মধ্যে গুরু প্রভাকর, শালিকনাথ ও মহোদধি, 
প্রভাকর মতের গ্রস্থকারের সহিত তৃতাতিত অর্থাৎ ঝুমারিল, বাচম্পতি মিশ্র ও 
মহাব্রতের নান পাওয়া যায়। গুরু মতের প্রথম উল্লেখ দ্বার ভট মতের সহিত 
প্রতিবশ্থিতায় তৎকালে প্রথমোক মতের উৎকর্ষ লক্ষ] কর! যায়। 

লব্য স্তায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ “তবচিস্ত।মনি"র গ্রন্থকার আচাখ গঙ্গেশ তাহার 
প্রন্থের প্রারস্তে স্বীকার করিয়াছেন যে-__-“অন্বীক্ষানয়মকলহ্য গুরুভিজ্ঞ (তা গুরুণাং 
অতম.* অর্থাৎ প্রভাকর মীম।ংসার প্রভাব বনিগ্রন্থের সর্বত্র বিরাজমান এবং হাই 
গঙ্গেশেন গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য । তবে তিনি একান্ত নৈয়ার়িক মতাবলম্বী ছিলেন কারণ 
তাহার গ্রন্থের জভাববাদে “অভাব অধিকরণ শ্বর্ূপ ও জ্ঞান স্বরূপ |" স্থত্র 
ভিত্তিতে গঠিত “লিংহ ঝাজ্স প্রকরণ", ও “বাধিকরণ” যথাক্রমে প্রাচ্য ( সম্ভবতঃ 
বাঙ্গালী ) পণ্ডিতদ্বয়ের ও সোন্দভ উপাধ্যায়ের প্রকরণ স্বীকার করিয়া অন্থমাল এবং 
সমবায় প্রমাণকে গুরুবপূর্ণ আলোচন। পর্যায়ে তুলিয়াছেন । তাঁহার মন্থমান চিন্তা" 
মণিতে উপাধ্য।য় সোন্দডের 'ব্যধিকরণ ধর্সাবছিন্প প্রতিযোগিতাকাভাব, বাধিকরণ 
খর্মাসছিল্পাভাব রূপে স্বীকৃত হইয়াছে এবং তিনি নিজে “সাম।ম্যাভাখ” প্রকরণ বিধুত 
কনিয়াছেল। মাচার্য গঙ্গেশের পরবর্তী মিথিলার কোনও নৈয়ায়িক মীমাংসা 
শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন ন। বলিয়া হ্যায় শাস্ত্রীয় অভাব প্রকরণে উক্ত দর্শনের প্রভাব 
বিবেচনায় গৌড় বা নববীপ নৈয়ায়িকগণের আলোচনা করা যাইবে কিন্ত উক্ত 
প্রসঙ্গ আলোচনা করিলে দেখ! যায় যে এতদ্দেশে সার্বতভৌমের সময় পর্যন্ত নিরবছির 
নৈয়ায়িকের উদ্ভব হয় লাই? 

বাঙ্গালীর যে অপূর্ব নণীযার ফলে মিথিল।র খ্যাতি বিলুপ্ত হইয়া সমগ্র ভারত 
আলোকিত হইয়াছিল সেই নহাপুরুষ রখঘুনাথের গুরুদেব বাস্থদেক সাধভৌম এবং 
তদীয় মাতামহ শূলপাণি মহামতোপাধ্যায় উভয়েই হ্যায় ও মীমাংসা শাস্ত্রে অভিজ্ঞ 


ভাব ও সমবায় ২৯ 


ছিলেন | লার্বভৌমের পুত্র বাহিনীপতি স্বীয় পিতৃবন্দন। করিতে গিয়! ভাহার 
ঘড়দর্শন কৃতবিপ্ভতের উল্লেখে বলিয়াছ্ছেন_ 
নৈগনে বচনি নৈপৃণ্যং বিধে: সার্বভৌম পদলাভিধং সহঃ 


জীর্ণতর্ক তঙ্গুজ্ীবনৌষ্ধং ডৈ মিনেজ'য়তি জঙ্গমং যশঃ ॥ 
( শব্দালোকোতোতের প্রথম প্লোক )। 


কিন্ত এই মণিষীর “চিন্তামণি বা'খা। ২1 (বিন্ধেশ্বরী প্রসাদ কল্পিত) সারাবলী 
বা অনুমান মণি পরীক্ষা" গ্রস্থখানি আজিও প্রকাশিত হয় নাই, তবে শ্রদ্ধেয় 
শ্রদীনেশ চন্দ্র ভট্টাচা্ষের প্রচেষ্টায় সংগৃহীত তথ্য হইতে জ্ঞান৷ যাইতেছে যে এই 
এন্বের উল্লিখিত কোন কোন লক্ষণ বিশেষতঃ ব্যধিকরণ ধর্মাবডিপ্পা ভাব প্রকরণেন 
কুট ঘটিত এক বান্তি লক্ষণ রঘুনাথ খণ্ডন করিয়াভেন। গ্রন্থখানি সংগৃহীত হইলে 
সাৰভৌমের অভাববাদের উপর নীমাংসা দর্শনের প্রভাব জান। যাইবে । সাভৌমের 
জাতুপ্পুত্র। অন্যতম মদণীধিরূপে সম্রাট সাকবরের অভিষেক কালে অধিভিত 
কাশীনাথ বিগ্ভানিবাসও পূর্ব মীনাংস প্র্ত এবং উক্ত দর্শন গ্রন্থকার ভিলেন । 

লবা স্মৃতির প্রবর্তক সাহরী শূলপাণি যে মীমাংস। ও শ্রায়শাস্ত্রে পারদশী 
ছিলেন তাহ! জানা গিয়াছে। গুরুমত ঝ। ভাট্টনত বা মিশ্রমত কোন মতাবলখ্বী 
তাহাক্চ উল্লেখ না পাইলেও তিনি “গভীর তন্তরারণব পারদৃশ্বলা* পদে নীমাংসা দর্শনে 
নিজের অসামাস্ত পাণ্ডিতা সুচন। করিয়াছেন। তিনি উদয়ন।চ।ধের ম্যায় গৌতন 
সবরের পঞ্চমাধা।য়ের উপর টীক। রচন! করিয়াছেন কিন্ত উক্ত গ্রন্থ আামাদের হস্তগত 
হইতেছে নাং তবে উভয়ের প্রভাব যে নিয়ত পদার্থবাদী রঘুনাথের উপর পড়িয়াছিল 
তাহার প্রমাণ আমরা ভাহার আবচ্ছেদকর নিকুক্তি দীবিতি” গ্রন্থ হইতে পাইতেছি । 
গুপপদার্থের “পৃথক” বিভাগকে অস্তোস্যা ভাবের সহিত অভিন্ন ধরিয়! তিনি অভাব 
বাদের যে অরও সঙ্কোচ বিধান করিয়াছেন তাহাতে বঙ্গদেশের গুরুমাতের উৎকর্ষতা 
রঘুনাথ কতৃকিও খে স্বীকৃত হইয়াছিল তাহ। সুপ্রনাণিত হয়। “অবচ্ছেদকত্বের” 
বাব্যাবপে তিনি সামাম্থাভাব দীধিতি প্রকরণে__অবচ্ডেদকং তু ভিন্যুতে এব তত, 
কটি তাদ!ঃস্ম্য কচি সংসর্গহ্য কচিৎ পূর্বাপর কালীন তৎ ঘটবাদ্ধেশ্চ তথাস্ব।দিতি 
বাচযমব_উক্কি হইতে বুঝ! যায়। উল্লিখিত স্থৃত্রে তিনি তাদাস্মাভান এবং সংসর্গীভান 
একেবারে অন্থীক।র না করিলেও “পৃথক'ত্বের’' ভিত্তিতে ত€মনীবা স্বষ্ট “অবচ্ছেদক তের 
নৈশিক্টা প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছেন॥ বস্তুতঃ পরৈর্পরিবীলিত পদ্থায় স্বীকৃত 
ব্যাধিকরণ ধর্ম(বছিষ্।ভাববাদ এসং পরৈরপরিশ্বীলিত পন্থায় রঘুনাথ বাখাত 
অবচ্ছেদকত্ববাদ নবান্জায়ের অনুমান খণ্ডকে অতি সুহ্্ম বিচার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠ! 


৩. দর্শন 


কনিয়াছে। ন্তায়শান্ত্রের নবজাগরণেও এতছ্ৃভয়ের একান্ত প্রয়োজন রহিয়াছে এবং 
রঘুনাথের অবচ্ছেদকন্ব কিরূপ অনুমান প্রকরণে সাহায্য করিতে পারে তাহার 
আলোচন। করিয়। অভাব পদার্থের সহিত সমবায়ের সম্বন্ধ বিবেচিত হইতে পারে ॥ 

অনুমান গঠন ব্যাপারে উপাহির ত্রিবিধ লক্ষণ উক্ত খণ্ডের (ক) বাাপ্তি 
গ্রহ্োপায় থে) বিশেষ ব্যাপ্তি ও গে) উপাধি প্রকরণে বিভিন্ন ভাবে উল্লিখিত 
হইয়াছে । উপাধি প্রকরণের প্রারস্ডেই দীধিতিকার বলিয়াছেন যে “যো যদ্ধা'পকাতে, 
সন্তি বদ্ধাঁপকঃ স তত্রোপার্ধিরিতি” । এখানে উপানির ব্যাপ্তি লক্ষণ শ্রকাশ করা 
হইয়াছে এবং ইহা প্রায় Logical defin৷i৷i০onএর সমান। বিশেষ ব্যাপ্তি দীধিতি 
প্রকরণে শ্যায়াচার্যের (উদয়নের) যে উদ্ধ তি দেওয়। হইয়াছে তাহাতে উপাধির 
ব্যভিচার যে ব্যাপ্তিগ্রাহক হয় তাহ! স্বীকার কর! হইয়াছে । বিশেষ অবস্থায় 
উপাধির অভানও ব্যাপ্তি গ্রাহক হইতে পারে এই লক্ষণ প্রমাণে ব্যাপ্তিগ্রহোপান্স 
চিন্তামণি বলিয়াছেন যে_-তথাহি উপাধ্যভাবে ব্যাপ্রিঃ এবং এই “অভাৱ” শব্দের 
টীকায় দীধিতিকার বলিয়াছেন যে_-ভাবহকেদমিহনাস্তীতি প্রতীতি সাক্ষিকঃ স্বরূপ 
সম্বন্ধে বিশেষোইতিরিকপদাথো বেত্যন্তদেতৎ। অভাব পদার্থ যে অবচ্চেদকত্রের 
অগ্যতম বিভাগ স্ববূপসন্বন্ধরূপার সহিত তুলিত হইতে পারে তাছ! রঘুমণির অপূর্ব 
মদীধ।র ফলেই সম্ভব হইয়াছে ; কারণ ম্যায় শিরোমণি রঘুনাথই এই পারিগ্ডাবিক 
শব্দের ব্যাখাততা এবং ইহা উপাধি নিরূপণ পদ্ধতির অত্যাবশ্যকীয় সুত্র ॥ 

কোনও পদের আবহ্বীক্ষিকী শাস্ত্র সন্মত উপাধি সাধারণতঃ কিভাবে নির্ব।চি'ত 
হয় তাহ! বুঝিতে হইলে কতকগুলি পারিভাষিক শব্দের অর্থ জানা আবশ্যক । যদি 
একী জ।তিতকি কতকগুলি ক্ষুদ্র জাতিতে বিভক্ত কর! হয় তাহ! হইলে প্রথমটাকে 
দ্বিতীয়গুলিব সম্বন্ধে পরঞ্জাতি ( G€n॥৪-_পরত্ূমধিকদেশবৃত্তিত্ম, ) এবং দ্বিতীয় 
গুলিকে প্রথমটীর সম্বন্ধে সবগু জাতি (56€0€5) বল৷ হয়। যে গুরুবপূর্ণ গুণ ব। 
গুণসনষ্টি কোনও সখণ্ড জাতির সস্ততূক্ত প্রতোক বস্তুতেই আছে এবং ঘাহা সেই 
সখণ্ড জাতিকে একই পরজ্াতির অস্তহুক্ত অন্যাগ্ধ সখণ্ড জাতি সমূহ হইতে পৃথক 
করিয়। রাখিয়াছে তাহাকে অবচেদক (Di৪erentia) বলা হয় [ স্বসমানবৃত্তিকং 
চাইবল্চেদকং গ্রাহাম্_অবচ্ছেদকত্ব নিরুক্তি দীধিতি ]। মানবের সম্বন্ধে প্রাণী 
পরজাতি এন প্রানীর সম্বন্ধে মানব সখগ্ড জাতি । বিচার বুদ্ধি মানবঝের অবচ্চেদক, 
কারণ বিচার বুন্ধিই মানব সখণ্ড জাতিকে অন্যান্য সখণ্ড ডাতি হইতে পৃথক করিয়া 
রাবিয়াছে। যে গুপ সাক্ষাৎ ভাবে কোন জাতির লারধর্ বা লক্ষণের আন্তহুক্তি নয়, 
অথচ এই সারধর্ম হইতে নিঃস্থত হয় তাহাকে উপলক্ষণ (9০৮7০) বল হয়। 
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কোনও ত্রিভুজের অন্তর্গত তিনটা কোণের সমষ্টি ছুই সমকোণের সমান। ত্রিভুজের 
এই গুণ ত্রিভুজের লক্ষণের অস্ততৃক্ত নয়, অব্চ যে কোনও সামতলিক ক্ষেত্র তিনটা 
বাছুবিশিষ্ট হইলে তাহার এই বৈশিষ্ট্য অবশ্যই থাকিবে, সুতর।ং ইহ! ত্রিভুজের 
উপলক্ষণ। যে গুণ, লক্ষণ বা.উপলক্ষণের সম্তছূক্ত নয় অথচ যাহ। কোনও জাতির 
অস্তহূ ক্র সকল বস্তুতে মথবা কতিপয় সস্ততে বর্তনান তাহাকে সখন্ডোপাধি 
(A০০idৎn5) বলা হয়। [যদি তথৈব কৃতকৱমপি শব্দে সাধ্যতে তে তদ। অনিত্যবম 
(সখগু) উপাধি :-_তব্ব চিন্ত।মণি, উপ্াধিপ্রকরণ]। সবণ্ডোপাধি তুই প্রকারের 
হইতে পরে (ক) নিশ্চিতোপাধি (Inseparable accidens) এবং (খে) সন্দিক্ষোপাধি 
(Separable accidens) | যেসন্দিদ্ধোপাধি কোনও শ্রেণীভুক্ত প্রতোক বস্তুতেই 
বর্তমান তাহ! নিশ্চিতোপাধি [ সাধ্যব্যাপকত্থেন সাধন! ব্যাপকাত্বেন চ নিশ্চিতে! 
বাতিচার নিশ্চিয়াধায়কতয়! নিশ্চিতোপাধি :_উপাধিপ্রকরণ ]; যথা_কাকের 
কৃষ্ণবৰ্ণ । এবং যে সখণ্ডোপাধি কোনও শ্রেণীভুক্ত বস্তগুলির কয়েকটাতে বর্তমান 
তাহা নন্দিদ্ধোপাধি [স তত্রচ সাধনা বা।পকব সন্দেহ সাধ্য বাপকত্ব সংশয়োবাতদ্ছ- 
ভয় সন্দেহে! বা তত্র হেতু ব্যভিচার সংশয়াধ়কতরা সন্দিদ্ধোপাতধি £__এঁ] ; যথা 
মানবের শ্বেতবর্ণ 'কারণ সকল মানব শ্বেতবর্ণ নহে) । মোট কথা যে পদাণে সাধ। 
ধর্মের ক্যাপকত্ত অথবা হেতু পদার্থের অব্যাপকন্ব অথবা উভয়েই সান্দদ্ধ তাহাকে 
সন্দিকোপাধি বলে। 


কোনও সামাপ্ত পদের বৃন্তার্থ (Connotation 0F ৩7775) বিশ্লেষণ করিলে 
ইহাতে তুইটী অংশ দেখা যায়; যথাঃ জাতিধর্ম (Generic 6০9৩7) এবং অখণ্ড 
জাতিধর্ম (56৩০160 0০০০.) অথন। অবচ্ছেদক (Diferencia)। বৃত্যর্থ বিবৃত 
করিতে হইলে জাতিধর্ম এবং অবচ্ছেদক উভয়েরই উল্লেখ করিতে হইবে, স্থুতরাং 
কোনও পদের উপাধি নিরূপণ করিতে হইলে তাহার নিকটতম পরক্তাতি এবং 
অবচ্ছেদকের উল্লেখ করিতে হইবে ( Definition should be per genus et 
diferentiam) ;  যথ|:£ঁ_মানব বিচারবুদ্ধি সম্পল্ন প্রাণী। এ স্থলে “প্রাণী” 
মানবের নিকটতম পরজ্ঞাতি এবং“বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন” অবচ্ছেদক । “মানবের” উপাধি 
এই তাবে নিরূপিত হওয়াতে সকল প্রাণীর যাহ! সাধারণ ধর্ম (অর্থাৎ প্রাণীধর্ম, তাহ। 
প্রত্যেক মানবে মাছে বল! হইল এবং বিচারবুদ্ধ যে মানবন্ে সকল সখণ্ড- 
জাতি হইতে পৃথক্ষ করিয়। রাখিয়াছে তাহাও বলা হইল । সুতরাং মানবের 
সার ধর্ম অথলা লক্ষণ সম্বন্ধ আমাদের একট! সুষ্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট ধারণা হইল ৷ 
কোনও বস্তুকে জানিতে হইলে উহ। কি তাহ! যেমন জানিতে হবে উহ। কি নহে 
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তাহাও জানিতে হইবে । শর্থাৎ অন্যান্য বস্তু সমূহের সহিত উহার কোথায় সাদৃশ্য 
এবং কোথাও বৈসাদৃষ্ত আছে তাহা জানিতে হইবে। যখনই বলা হয়_-“মানব 
প্রাণী’ তখন মানবের সহিত অন্কান্য রানীর কোথায় সাদৃশ্য তাহা বুঝা যায় এবং যখন 
বল! হয় যে, মানুষ বিচার বুন্ধিশীল তখন বিচার বুদ্ধি বিষয়ে মানবের সহিত অস্যাল্ষ 
প্রাণীর যে বৈসাৃশ্ত আছে তাহা বুঝ! যায়। এই ভাবেই কোনও জাতি সম্বন্ধে 
অঃমাদের সুস্পষ্ট, স্থুনিদিষ্ট ও যথাযথ জ্ঞান হইতে পারে । “যে সামতলিক ক্ষেত্র 
তিন বাত স্বার। বেষ্টিত তাহ। ত্রিহুক্র'" এস্থলে ‘সানতলিক ক্ষেত্র' পরঙ্গাতি, “তিল 
বানর দ্বার। সে্রিত৮ 'অবচ্ছেদক'। যে ভুমিখণ্ড জলদ্বার] বেষ্টিত তাহ! দ্বীপ-_এস্থলে 
“ভুমি ‘পরজ্াতি’, “তুদিকে জলত্বারা বেটিত’ অবচ্ডেদক । 

অবচ্ছেদকের লক্ষণ এস্মলে অন্তোম্ভ।ভাব বা পৃথকত্ব । অনুমানে এই ভাবেই 
ইহ! শূলপাণি দৌহিত্র নির্দেশিত পন্থায় ব্যাপ্তিগ্রাহক হয়। বঙ্গগৌরব রঘুনাথ 
মীমাংসা শাস্ত্রের কোন মতাবলম্বী ছিলেন তাহ! ভাহার হ্যায়গ্রস্থগুলি হইতে ধরা 
না গেলেও তিনি যে আচার্য গঙ্রেশের পথ পরিচালিত হইয়া অভাব-পদার্থ-সক্কোচ- 
বাদী ছিলেন তাহ! অবচ্ছেদক ব্যাখ্যাস্ুজ হইতে ধর! যায়। লঞ্চের অম্যাতম বিভাগ 
এই অভাব বিষয়ে পাশ্চাত্য হ্যায় আলোচনা অত্যন্ত, সংক্ষিত্ব। কোনও কথ। 
বা ProPOsSItiON নঞ্কপে উপস্থাপিত করা সম্ভব কিনা কেবল এষ্ট লিষয় 
আলোচনাই এই পাশ্চাত্য স্থায়ে বিবেচিত হইয়।ছে। কিন্তু ভারতীয় স্যায় শাস্ত্রে 
উল্লিখিত প্রসঙ্গ ছাড়। ব্যাপ্তি সঙ্গের সহিত ইহার সম্বন্ধ বিশেষ ভাবে আলোচিত 
হইয়াছে । 

সমবায়ের সহিত অভাব পদার্থের বিবেচনায় প্রপম বিষ হইতেছে উতয় 
পদার্থের তুলন।। গুরু প্রভাকর সমবায় পদার্থের নিতা ও অনিত] এই দ্বিবিধ 
বিভাগ শ্বীকার করেন। অভাব পদার্থও নিত) ও অনিত্য ভেদে দিবিধ বলিয়া 
নৈয়ায়িকের। গ্রাহা রেন। বৈশৈেষিক আচার্য শ্রিবাদিত্য মতে আন্োম্তাত।বকেও 
অনিত্য বিভাগে ধর! হইলেও নৈয়ায়িকের। কেবল ধ্বংস ও প্রগভাবকে অনিত্য এবং 
সংসর্গাভাব ও অন্টোন্তাভাখকে নিত্য বিভাগে জঅবধার্ধ করিয়াছেন ॥। অনিয়ত 
পদার্থনাদী রদুনাথ প্রাগভাবত্ব প্রভৃতিকে অথপ্ডোপাধি ও অতিরিক্ত পদার্থ 
বলিয়াছেন ( মাত্মতত্ব বিবেক দ্রীধিতি_ ৫৮২ পূঃ) এবং স্সবায়াকেও অনুরূপ 
আখনগ্ডোপাধি বলায় উভয়ের সমলক্ষণ প্রতিপাদিত হইয়াছে । স্যায়শান্র মতে 
অনুযোগীও প্রতিযোগীর স্বজূপইঈ অভাবের স্বরূপ সম্বন্ধ বলিয়! স্বীকৃত হইয়াছে এবং 
ব্যধিকরণ ধর্মবিশিষ্ট অভাবের সহিত নানাদিক দিয়! সম্পর্ক আ[ছে। অতএব 
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দেপ। যাইতেছে যে স্কায়শ।স্বরের অন্ূরমান প্রকরণে অভান পদার্থের আলে।চন।-সক্ষেচ 
লক্ষিত হইলেও ন্যায়ের সমবায়ে ইহ। প্রতিষ্ঠা পাইয়াছে 5 এবং এই জন্যই অভাবের 
সহিত দৃঢ় সংশ্লিষ্ট বাধিকরণের প্রতিযোগি সমানাধিকরণ যে সমবায় সংশ্লিষ্ট তাহ! 
পসমবায়াৎ সামানাপিকরণ)ম্‌” উক্তি হইতে ধর। পড়ে । চ্চায়াচার্ধ উদয়নের “তাৎপ্ৰ 
পরি শুদ্ধি” গ্রন্থেও দেখা যায় যে সঙ্গানাপিকরণ ও ব্যধিকরণের বিচার, মূল গৌতন 
সুত্রের ১১৪ এই গ্রাতাক্ষ প্রমাণভিত্তিক সমবাজ়ের আলোচন! প্রলঙ্গেই উালখিত 
তকচিস্তামণির ম্যায় আন্থমান ভিন্ডিক নহে । 

মীমাংসার সমবায়ে ঘষে অভানের এরূপ সম্তাবন। অন্ত তাহ। বল! বাহুল্য মাত্র 
তলে এই দর্শন স্বীকৃত সমবায়ের আধুনিক আলোচনায় ভাট্ট নতের--যেন সঙ্বস্কেন।- 
ধেয়মাধারে স্বাম্ব রূপাং বুদ্ধিং জনয়তি স্ব'কারেণ বোধয়তীতাৰ্থং স সম্বন্ধ: সনবায় ইতি 
(শান্্দীপিক1 _পার্থনারঘীনিশ্র-_পৃঃ ২৮৩৷৪) প্রস্তুতি কোনও কোনও স্থঞ্জের সবার 
এড়ানে। যায় ন।। মনে রাখা প্রয়োজন যে মীমাংসা মহার্ণবকার আচার্য বহস্যেম্যর 
আহার গ্রান্থর_-"অমুমানের ছারা সমসায়ের সিদ্ধি হইলে অভাবেরও বৈশিষ্ট নানক 
একটী ভিন্ন সম্বন্ধ সিদ্ধ হইতে পারে” এট মত প্রতাক্ষ চিন্তামণি গ্রন্থে আচার্য 
গঙ্গেশ খণ্ডন করিয়াছেন এবং তাহ! ভাষাপরিচ্ছেদ গ্রন্থে মহামহোপাধ্যায় কৃষ্ণদাসও 
উল্লেখ করিয়াছেন ১ ন চৈবমভাবস্ত বৈশিষ্টাং সম্থন্ধান্তরং লিধ্যেদিতি বাচ]ম 
ইতাাদি-_১১ কারিকার সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী । ] 

বৌদ্ধগণ ভিবাক্তি ও স্থিতির ভেদ শ্বীকার করিতে চাহেন নাই । এই ভেদ 
বা আন্ঠৌগ্যাভাব প্রমাণ করিব্বার ভাগ্য নৈয়াফিকেরা অভিব্যক্তিয় যে স্বরূপ নির্ণয় 
করিয়াছেন তাহা উনবিংশ শতকে বিজ্ঞানের রাজো যে তিনটা যুগাস্তকারী আিকার 
(যথা £ -(১) জাবকেো।ষের আবিষ্কার (২) শক্তির রূপাস্তরতত্ব এবং (৩) ডাব্উইনের 
ক্রমবিকাশতত্ব] হইয়াছে এবং তাহার ফলে মাক্সীয় অর্থে প্রকৃতির যে গতিশীল 
'এ্তিহাসিক বিকাশ’ অর্থাৎ অভিব্যক্তি ধর। পড়িয়াছে তাহ! ডাঈয়ালেকটিকযাল 
(তোফি ক) পথেই বলিয়া উক্ত নৈয়ায়িকের। স্বীকার করিয়াছেন। এইট জনন শুধু 
“মভিনা(কি পরম্পরা চ জ্রম্য জালত্বাবচ্চিন্ধে শরীরস্য হেতুহেন তদভাবায় যুক্ত"? 
€ পদার্থ দীপিক। পৃঃ_-৪৭ ) উক্তি করিয়া নৈয়াফিকের! ক্ষান্ত হন নাই, অনিকন্ত 
“নন্বপ্ধাসগ্বন্ধ। ভঢাং নি্মাদিতিচেৎ ন সন্বন্ধস্যাপি সমবায়নায়ঃ সাবত্রিক হাভু।পগমাৎ 
তত্রাভিসাক্তি নিয়মন্থয দ্রষ্টবাহা২” ( স্যায় পরিশুদ্ধি__পুঃ_-৫০০1১) উক্তি দ্বার! উক্ত 
অভিনাক্তির (ভত্ততেই শুধু, সন্বন্ধাশ্রয়ে নহে পরস্থ শসব্বন্ধাশ্রয়েও অভিনাক্তি ও 
স্থিতির অস্যোন্ডা ভাব স্বীকার করিয়া উক্ত অভিনব ক্রি অবলম্বনেই সনবায়ের সার্বত্রিক 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। মীমাংসার অপুর্ববাদ যে এই ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত তাহা প্রসিদ্ধ 
মীমাংলক চিদ।নন্দের -“অথ সব্বাবিশেবেইপি তন্তদতবাতীক হেতু সামথা নিয়মাৎ 
তদতিব্ক্তি নিয়মঃ, তি তন্নিয়মাদসত্ৎপত্তিরপি ভবন্তীতি ন সিরোৎ-স্থতে”_ 
[ নীততন্বানির্ভাব ; পৃঃ ৩২ ]” উক্তি হউতে বুঝা যায়। - 

অভাব ও সমনায়ের সম্বন্ধ অর্থনীতিতেও স্বীকৃত । 





বেদান্তে ভক্তি বাদ 


ওীনগ্গুলী বস্তু, এম্‌-এ, 


ত্রিতাপতাপিত মানব হৃদয় ষে বস্তুর অয্বেষণে নিরন্তর ঘুরিয়! মরিতেছে তাহা 
নির্ণয় করিতে কোন মনোবৈজ্ঞানিকের শরণাপন্ন হইবার প্রয়োজন ভয় না) 
নিরবচ্ছিন্ন স্ধ্ যে এ সংসারে একমাত্র কামা বশ্য এ বিষয়ে মতদ্বৈধের তাবকাশ 
লাই । কিন্ত সকলের এই অতিপ্রাথিত এই বিশাল বিশ্বচরাচবের যে গুহায় নিহিত 
রঠিয়ছে তাহা সাধারণ মানবের বুদ্ধি ও হ্ডানের অগোচর । তাই হুঃখতাপ জজ্দ্রিত 
মানবের পরিত্রাণের ভঙ্গা যুগে যুগে মহামানবের আদির্ভাব ঘটিয়াছে এবং এই 
অমৃতলোকের সন্ধান তাহারা বিশ্ববামীর নিকট ভ্ঞানাইয়া গিয়াছেন। সুতরাং এই 
অম্বৃতের অনুসন্ধান করিতে হইলে আমাদের “মহাজনে! যেন গতঃ স পল্থ৷:” 
অবলম্বন কর। ভিন্ন পায় নাই। কিস্তু মুক্ষিল এই যে সহাপুরুষগণ স্ববক্ষেত্রে 
একরূপে চিন্তা করেন না। এইট বৈচিত্রাময়ী পুপিবীতে দেশ কাল ও রুচি নৈচিত্যো 
বিভিন্ন চিন্তাধারার উদ্ভব হইয়াছে । ফলে একই তব সম্বন্ধে নান! মুনি নানা মত 
পোষণ করিয়াছেন ও লালা পথ প্রদর্শন করিয়াছেন । কাহারও নিকট কর্শ্মমার্গ, 
কাহারও নিকট জ্ঞানমার্গ, কাহারও নিকট ভক্তিমার্গ অভীষ্টলাভের শ্রেষ্ট পথ বলিয়। 
বিবেচিত হইয়াছে । ব্রিবিধ হু:খের একান্তিক নিবৃত্তিকে দার্শনিকগণ মোক্ষ জাখ)! 
দিয়াছেন কিন্তু ইহার স্বরূপ সম্বন্ধে সকলে একমত হন নাই । 

বৈদাস্থিকগণের নিকট কর্শ্মের প্রাধান্য কখনই স্বীকৃত হয় নাই, যদিও কেহ 
কেহ মনে করেন_-উষ্া চিত্রশুদ্ধির সহায়তা করিয়া পরম্পরাক্রমে মোক্ষ লাভের 
পথ প্রশস্ত করে নাত্র। আবার আচাধ্য শঙ্কর মনে করেন কশ্ম ও ভক্তি উভয়েই 
অন্ঞান, সুতরাং সুক্তিলাভের পপে উভয়েই বিভ্বন্বব্ূপ । এক্সমাত্র শুদ্ধ জ্ঞানমার্গই 
অন্থসরণীয় । রামান্জাভার্য্যের দর্শনে প্রথম ভক্তিবাদের বীন্দর রোপিত হয় । মধ্ব, 
নিশ্বর্ক ও বল্ললের নধা “দিয়া তাহা ক্রমবিকশিত হইয়া উঠে এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব 
দর্শনে এই তক্তিবাদ পুস্পে কোরকে পল্লবিত হইয়া মহাসহীরুহে পরিণত হুয়। 
অহৈতুকী ভক্তিই এই মতবাদের প্রাপস্বরূপ, জ্ঞান ও কশ্রের দ্বার! উহা আচ্ছন্ন লহে। 
ইহাদের ভক্তিরস নি:স্থত প্রেনের বন্যায় দর্শনের সকল যুক্ত তর্কহ ভালিয়। গিয়াছে । 


বেদাস্তে ভক্তিবাদ ৩৫ 


শস্করাচার্য্যের শুদ্ধ ভান গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে শ্রদ্ধা ভক্তিতে পর্য্যবসিত হইয়াছে । 
ইহার কারণ জগতের অস্ডিত্র, ব্রহ্মের স্বরূপ ইত্যাদি দার্শনিক তথ সঙ্ন্ধে বিভিন্ন 
সম্প্রদায়ের মূলগত পার্থক্য রহিয়াছে এবং তাহাদের সুক্তিবাদ প্রধানত: এই সকল 
তবের উপরই প্রতিষ্ঠিত বলিয়! মুক্তির পথ নির্ণযেও ইহার! ভিন্ন মত অবলম্বন 
করিয়াছে । 

অপ্বৈতবাদিগণ তাহাদের মূল বক্তব্যটি একটি মাত্র শ্লোকের দ্বারা ব্যক্ত 
করিয়ছেন _ষদ। '“ত্রক্মপত্যং জগন্মিথ)1 জীবে! ব্রদ্েব লাপর$” অর্থাৎ ব্রহ্ম ই একমাত্র 
সং বন্য । জগতের অস্তি্ কোন কালে নাই, কোন কালে ছিল ন! বা কোন কালে 
থাকিবে ন। এবং আব ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন । কিন্তু অঘউন ঘটনপটিয়সী অবিদ্যার ঝশে 
জীব এই অতিয়তা উপলব্ধি করিতে পারে না এবং নিজেকে সংসারচক্রে যুক্ত করিয়। 
ত্রিবিধ দুঃখের বশীভৃত হয়। পবাবিদ্তাই এই শবিগ্ানানুপর একমাত্র উপায় । 
উহাদের মতে 'তব্বমসি' ইত্যাদি উপনিষদ বাকোর সমাক্‌ উপলব্ধি হইলে জীবের 
সকল প্রকার দ্বৈতভাব বিনষ্ট হয় এনং ব্রদ্ষের সহিত অভিন্নত! প্রাপ্ত হইয়া জীব 
পরমানন্দে লীন হইয়া যায়। এই মতসহ্াাদের সঙ্গতি রক্ষা করিতে হইলে 
অদ্ধৈতবাদিগণ মুক্তিকে ক্রিয়াসাধা ব! ভক্তিল'ভ্য বলিয়! স্বীকার করিতে পারেন না। 
তক্তিক্ষে ইহার! ক্রিয়াবিশেষ বলিয়াই মনে করেন এবং কর্মকে মোক্ষলাভের সহায়ক 
বলিয়। স্বীকার করেন ন৷। 

কারণ প্রথমতঃ কর্শ্ম বহু বস্তুর অস্তিত্বের অপেক্ষ। রাখে । কিন্ত ইহাদের 
নিকট “একমেবাদ্বিতীয়ং অক্ষ’ ব্যতীত কাহারও অন্ডিত্ব নাই । স্বতরাং কর্শ্মমার্গে 
সেই এক ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া অসম্ভব । 

দ্বিতীয়তঃ কৰ্শ্মলক্ধ বস্ত ভবা অর্থাৎ ক্র দ্বার! উহার স্্টি হয়-_কিস্ত মোক্ষ 
ভুত বস্তু ৷ ব্রক্ষজ্ঞান হইলে মুক্ত জীব নৃতন কোন অবস্থা প্রাপ্ত হন না বা নৃতন 
করিয়া কিছু পরিত্যাগ করেন না। জীব সর্বদা মুক্ত হইয়াই আছে কিস্ 
অসি্যাচ্ছাদিত বলিয়। দে নিজের মুক্তি বোধ করিতে পারে না। মোক্ষলাভ কর্শবন্ণ্ট 
কোন ঘটনা নহে, সদছৈতিগণের ভাবায় ইহ? প্রাপ্তপ্রাপ্থি পরিশ্ৃত পরিহার স্ততরাং 
কর্মের দ্বার। মোক্ষলাভ কখনও সম্ভব নভে । 

তৃতীয়তঃ কৰ্শ্মফপলভ্য বস্তু অনিত্য ও ক্ষয়শীল কিন্তু মোক্ষ নিতা ও শাশ্বত । 
তাই ইত! কর্শ্মফলল ডা নহে । 

ভক্তিমার্গ যে উৎকৃষ্ট পথ নহে ইহার আরও একটি কারণ ভক্তিতে বা 
উপালদনায় উপাস্য ও উপাসক এই তুইএর অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয় কিন্তু ইহার] 


দর্শন 


৩৬ 


বলেন_পরমার্থাবস্থায়ান্ত ঈশিব্রীশ্ি তব! ব্যবহারাভাবঃ প্রদর্শাতে তখন কে কাহাকে 


কি দিয়। উপাসনা কবিবে ; সুতরাং একমাত্র প্রচ্ঞানেনৈম।প্র.য়াৎ। জীবের নিস্তার 


লাভের আর কোন উপায় নাই । 
রামাশ্রজ্ঞাচ।খা ব্রহ্মক সত্য বলিয়া মনে করেন এবং সেই সঙ্গে জীব ও 


জগতের সত্যতা স্বীকার করেন তবে ইহাদের স্বতন্ত্র কোন সত্তা নাই, ইহার! ত্রন্দের 
সহিত বিশেষণের শ্রায় যুক্ত হইয়া আছে) এই নতব:দের নৈশ্রিষ্টা এই যে ইভা 
ধশ্মের দেবতার সহিত দর্শনের ব্রক্ষকে মিলাইয়া দিয়াছে। রামাগুজ্ঞ 
ভক্কিনার্গেব সাধক, তাহার মতে বিষ্ণুই পরম ব্রহ্ধ। অবিক্য।নিরুরিই যে মোক্ষ এ 
বিষয়ে শক্করের সহিত চাহার মতভেদ নাই কিন্তু কেনলমাত্র জ্ঞানে।দয়ে যে অবিগ্ার 
নিবৃত্তি হয় একথ। তিনি মানিয়া লন নাই । কারণ অনাদিকাল সঞ্চিত ভেদন্রান 
ক্ষণন্থায়ী জ্ঞানবাসনা অপেক্ষা অধিকতর বলবান্‌। তাই শুদ্ধভ্ত।ন কখনই জবিষ্তার 
নিবর্তক হৱতে পারে না। ইহা বাতীত শাস্ত্রে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের বিধান 
রহিয়াছে । শুধু মাত্র শাস্ত্র শ্রবণের দ্বারা জ্ঞানের ফলেই যদি মোক্ষ প্রাপ্তি সম্ভব 
হয় তাহা হইলে মনন ও নিদিধ্যাসনের বিধান নিরর্থক ও বাহুল্য হইফা পড়ে। 
শ্থতর।ং মনন ও নিদিধ্যাসন অথব। ধ্যান যে অবশ্য প্রয়োজনীয় এ সম্বন্ধে সন্দেহের 
অবকাশ নাট । রামাসুজের সাধনায় শাস্রবিহিত কশ্মের স্থানও স্বীকৃত হইঞাছে। 
এই কশ্মের দ্বার! সাধকের জ্ঞ।নচক্ষু উন্মীলিত হয় এবং তৈলধারার ন্যায় অবিচিছ 
ধ্যান ব! গ্রহাস্মতির দ্বারা এই জ্ঞান দৃঢ় হইলে ভগবানের প্রতি অনম্চপরাভক্তি 
জন্মে এবং ইহার দারাই সাধক ভগবানের অনুগ্রহ লাভ করিতে সমথ হয়। 
ভগবালের এই অনুগ্রহ ব্যতীত জীবের কোন প্রকার প্রচেষ্টা তাহাকে মুক্ত করিতে 
শাস্ত্রে আছে__নায়মাস্া প্রবচলেন লভেযা ন মেধয়! ন বহুনাক্রুতেন 
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ 

এইটরূপে বৈকুষঠপ্রান্থি ও বিষ্ণুর নিত্যদাস হইয়। থাকাই রামামুন্জের মতে 
পরনপুরুষার্থ । ভীব অহুপরিমাণ ও সেবক, ব্রক্ষ বিহু ও সেবা, তাই জীব ও ত্রক্ষে 
অভিয়ত! কখনও সম্ভব নহে। ইহাদের দ্বৈত চিরকাল বিদ্যমান থাকিবেই এবং 
মুক্ত জীব সকল প্রস্থার শক্তি অঞ্জন করিয়া ও জানন্দপ্রাপ্ত হইয়াও আপনাকে 
ভগবদ্দাস বনে করিয়! শানন্দ।ষ্রুতর করিতে থাকিবে। সাধকের একাগ্রচিত্ত 
অনন্যপবাভক্জিই ব্রস্ষনর্শন লাতের একমাত্র উপায়) মবিচ্চি্প ধানের ফলে 
সাধকের হুদয়গ্রশ্থি সকল শ্পিপিল চটইয়। পড়িলে ও সর্ববসংশয় টুটিয়। যাইলে জাগতিক 
বস্বনিভয়ের ক্মনত্যত) অগ্ুভব কনিয়। ইহাদের প্রতি বিরাগ জন্মে ও বর্ষের প্রতি 


পারে না। 


বেদান্ছে ভক্তিবাদ ৩৭ 


যে পরাভক্তির উদয় হয় ভগবান সেই ভক্তির দ্বারা প্রাপ্ত হন। কিস্ক রাসাহুঞ্জের 
এই ভক্তি গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের জ্ঞানশৃষ্ত অঠৈতুকী ভক্তি নহে, ইচ! জ্ঞানপ্রন্থত ) 
ইহাই ম্যাথু আর্শজ্ডের “intellect touched with emotion.” 

রামানুজের এই ভক্রিলভ্য মোক্ষ শক্করের মতে ন্বর্গ বিশেষ । ন্বর্গ প্রাপ্তিতে 
অজ্ঞান নিঃশেষে দূরীভুত তয় না, তাই ইহা কখনও পরমপুরুষার্থ নহে । 

নিশ্বার্কাচার্য্যের উপাস্ত দেসতা কুম্চ হইলেও রামানুজের মতবাদের সহিত 
এই মতের মূলগত পার্থক্য বিশেষ দৃষ্ট হয় ন! । রামানুক্ের ম্যায় ইলনিও নিকাস 
ক্শ্বের আবশ্যুকত! স্বীকার করেন। এই কর্মের দ্বার! চিত্তের মালিম্য দূর হইলে 
ত্রহ্থোর স্বরূপ জ্ঞান হয় এবং ত্রহ্মেব এশ্বর্ধা ও মতিনার জ্ঞান হইতে শ্রদ্ধা ও প্রীতি 
জন্ম । এক্ট প্রগাঢ় ভগসংপ্রীতিই নিশ্বার্ক মতে ভক্তি কিন্ত রামান্ুজের ম্যায় ইউনি 
ধান ও ভক্তিকে অভিন্নাথক বলিয়া মনে করেন নাই, ভক্তিকে ঈনি ‘প্রেম বিশেষ 
লক্ষণা' বলিয়। বর্ণনা করিয়াছেন। এই জ্ঞানমূলক ভক্তিই শ্রেষ্ঠ ভক্তি, কিন্তু ইহা 
মোক্ষলাভের সাক্ষাৎ কারণ নহে । ত্রক্মন্বরূপ জ্ঞান ও আংত্মন্যরাপ দ্যান ভিন্ন মুক্তি 
লাই। 

মধ্বাচার্ষোর মতে স্থূল, স্বক্্ম প্রভৃতি জগতের সকল প্রক্ষার বস্তুর যথার্থ জ্ঞান 
মোক্ষলতে অত্যাবশ্যকীয় । জীবেশ্বর ভেদ, জড়েশ্বর ভেদ, জীবভেদ, জড়ভীবাভেদ 
ও ছড়াভেদ এই ভেদপ্রপঞ্চের শ্তানের চরমোতকর্ষ সাবিত হইলে জ্ঞীব ব্রহ্ষের 
নিরতিশয় এশ্বর্খা ও মাধুর্য উপলক্ষ করিতে পারে । কিন্ত ব্যান বা ভক্তই মধ্বের 
মতে একমাত্র সাধন । ধ্যানের ফলে পঞ্চ প্রপঞ্চভেদের জ্ঞান হইলে ব্রহ্মদাস্ষাৎকার 
হয় এবং ইহাই মুক্তি । শাস্ত্রোপদিষ্ট কর্শ্মও বন্ধনের হেতু নহে, সুতরাং ইত! 
পরিত্যজ্য নহে । 

মধ্বের পরবর্তী যুগে দার্শনিক ক্ষেত্রে বল্লভাচা্যোর শাবির্ভ।ব ঘটিয়াছে। 
বল্লভের একটি স্বতন্ত্র মতবাদ থাকিলেও মধ্বমতের ছ্বার। ইহ? বিশেষভাবে প্রভাবাস্বিত 
হইয়াছে । পূর্বববত্তী ভক্তিবাদিগণের ম্যায় উনিও রাগমাগেরই শ্রেষ্ঠত্ব শ্বীকার 
করিয়াছেন। কিন্তু বল্লতের এই ভক্তি জ্ঞানোস্ভৃত নতে। তিনি মনে করেন 
একমাত্র ভক্তিতেই মিলায় কৃষ্ণ কিন্তু ভগবতপ্রসাদ ভিয় ইহার উদ্ভব কখনই সম্ভব 
হয় না। বল্লভের ভাষায় ইহাই পুষ্টিভক্তি এবং পুষ্টিমাগীঁর সাধনই এই আচার্্যের 
মতে শ্রেষ্ঠ সাধন | এই মতবাঙ্গে ভাবের আতিশয্য প্রকাশ পাইয়াছে। তাই 
এখানে কর্প্মের কোন স্থান নাই, জ্ঞানমার্গেরও কোন সার্থকতা নাই । ভগবালে 
সম্পূর্ণরূপে আ.স্মসমর্পণপৃর্ধক কেবল ভাবের বশে আনন্দরসে সগ্ন পাকাই ইহার 


id দর্শন 


মতে একমাত্র সাধন। বল্লতের দর্শনে যে অবিমিশ্র ভক্তির প্রাবল্য দেখা দিয়াছে, 
গৌড়ীয় বৈষ্ণস দর্শনে তাহাই উচ্ছুলিত হুইয়! উঠিয়ে) রঃ 
গোৌভীয় বৈষ্ণবাচার্ঘাগণ জীৱ ও ব্ৰহ্মের ভেদকে আতাভ্তিক =েদ বলেন নাই । 
ই'হার। ত্রহ্মের আচন্তয শক্তি স্বীকার করিয়! অশ্বৈতবাপ প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্ট। 
করিয়াছেন। ইহাদের মতে শ্রসন্তাগবতই বেদান্ত দর্শনের প্রকৃত তাব্য এসং 
রাধাপ্রেমই লাধাশিচরামণি । নিন্বিবশেষ ত্রহ্ষে স্বরূপ শক্তির কোন দিক।শ নাট 
বলিয়। ব্ৰহ্মানন্দ বৈচিত্র্যময় নহে । শ্রুতি বলিয়াছেন “রসে। বৈ সঃ” অর্থাৎ সেই 
পরমত্রহ্ম রসন্বরূপ । ইহার মলে করেন ইহাদের উপাস্থাদেবত। কৃষ্ণই রসের শ্রেষ্ঠ 
বিকাশ এবং কৃষ্ণের মাধুর্ধা আত্বাদনই একমাত্র কামঃ ও জভ্য বন্ত। কৃষ্ণের 
মাধুৰ্য্য আস্বাদন করিবার একমাত্র উপায় প্রেম এবং গৌভীয় বৈষ্ণব মতে ইহাই 
পঞ্চন বা শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ । তাহার? বলেন_ 
পঞ্চম পুরুষার্থ সেই প্রেম মতাধন, 
কৃষ্ণের মাধুধারস করায় আন্ম(দল 
অর্থ।ৎ প্রেমের সাধনই সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন। গোৌড়ীয় বৈষ্ণব ধশ্ছের উপাস্কদ্লেত। 
শুধুমাত্র রসের বিকাশ নহেন, নিজেও রসিক চূড়ামণি শনি আপনার মাধুখ্যে 
আপনি মুগ্ধ হইয়! যান, ভাই রসবৈচিত্রা উপলব্ধি করিবার নিমিত্ত জগতে লীলদ বিলাস 
প্রকটিত করিয়্ছেন। তিন তাহার এঁশবর্য্য ও মাধুধ্য দ্বার সকল জাবকে আকৃষ্ট 
করেন বলিয়া এই দেবত। “কষ? নামে অভিহিত হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের অনম্য অনন্ত 
মাধূর্ধ। বর্ণনার বস্তু নহে, ইহ! কেবল অনুভবের বিষয়। ইহার মাধুধ্য বরন করিতে 
বাক৷ নিবৃত্ত হইয়াছে, তাই শআ্রীচৈতন্যদেব ইহার বর্ণন। করিতে শুধু মধুর মধুর বলিয়া 
ক্ষান্ত হইয়!ছেন, যথা 
মধুতং মধুত্রং বপুরস্ত বিভে!, মধুরং মধুরং সদলং মধূরম্‌ 
মধুগন্ছি মৃতু স্মতনেতদহে। সধূরং মধুরং মধুরং মধুরম্‌ 
গৌড়ীয় সিদ্ধাস্তানুসংরে সেই পরমব্রর্মা ব কৃষ্ণকে আস্বাদন করিবার দাস্য, 
সব, বাৎসল্য ও মধুর প্রভৃতি যে চারিটি রস প্রধান, তাহাদের মধেয 'কান্তাপ্রেম 
সৰ্দ্বসাধাসার’। কারণ “পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রান্তি সেই প্রেমা হৈতে 
এই প্রেমের বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে” 

শান্তরস কেবল নিষ্ঠাময়, দাস্যে নিষ্ঠা ও সেবা এই ছুই গুণ বিভিমান' থাকে, সখাভাব 
নিষ্ঠা, বিশ্বাস ও সেবাময়, ব।ৎদলে। শান্তের নিষ্ঠা, দাসের সেবন, সব্যের অসঙ্কোচের 
সহিত মমতা যুক্ত হয় এবং মাধুর্য্যের এই সকল গুণের সহিত সাত্বমসমপণ থাকে 


বেদাল্টে ভক্কিবাদ ৩৯ 


বলিয়া মধুর রস পঞ্চগুণ যুক্ত । স্থৃতরাং ইচার শ্রেষ্ঠ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ 
লাই । অতএব দেখা যাইতেছে এই মতবাদে আবেগ শীর্ষস্থান লাভ করিয়াছে এবং 
এখানে শৃঙ্গার রূলের শ্রেষ্ঠহই প্রতিপন্ন করা হইয়াছে ॥ শ্রীকৃষ্ণের মাধুধ্য এত 
লোভনীয় কারণ তাহ! প্রতিক্ষণেই নৃতনতর হইয়া অমুতূত হয়। তাই লাখ লাখ 
যুগ ধরিয়া তাকে হৃদয়ের মধ্যে আস্বাদন করিলেও আন্বাদলের আকাল্ক্ষ। মিটে 
=1। গোৌভীয় বৈষ্চবাচাৰ্য্যগণ বলেন যে এই মাধুর্য আস্বাদন যে ব্ৰহ্মানন্দ হইতে 
অধিকতর প্রার্থনীয় তাহ! শ্রীমদ্ভাগনূতের একটি প্লোক হইতে জানা যায়। হথ।-- 
্সাত্মারামশ্চ মুনয়ে! নিগ্রন্থা অপু!রুক্রমে । 
কুৰ্ব্বস্তযঠৈতুকীং ভক্তিমিপ্স্ভূতেো| গুণে! হরিঃ ॥ 

কিন্তু বৈঞ্চবদের এই প্রেস সম্পূর্ণ কানগন্ধ বিবর্জিত । ইহাতে পুরুষ, রমনী 
এই ভেদ বিলুপ্ত হয়__ন। সে। রমণ লা হান রমণী এইরূপ বোধ হুয়। স্থুতরাং এই 
প্রেমে ইন্দ্রিযসস্তেগের কোন সম্পর্ক নাই । আজ্মেন্দ্রিয়ে যে প্রীতি ইচ্ছা তাহাই 
কাম এবং কুষ্ণেন্দরিয়ে প্রীতি ইচ্ছাই প্রেস । 

মহত্ব মতেও ভক্তিবাদ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতের 
সহিত মধ্ব মতের পার্থক্য রহিয়।ছে। নমধ্বাচার্যা ভক্তির সহিত আচরণের 
প্রয়োজনীয়তা অনুমোদন করিয়াছেন, কিন্ত ইহাদের মতে শুদ্ধ ভক্তই হলে, 
সচবণের কোন সার্থকত। নাই । শঙ্করাচাধ্যও আচরণ অনুমোদন করেন নাই কিন্তু 
সাধন সম্পর্কে এই দই মতবাদে চরম বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হয়। শুদ্ধ জ্ঞানই 
যেমন শক্ষরের নতে একমাত্র সাধন. শুদ্ধ! ভক্তিই গৌড়ীয় বৈষঃবগণের মতে একমাত্র 
সাধন । এমন কি জ্ঞানমিশ্রা তক্তিকেও ইহারা বাহ! মনে করেন । দ্যান ভগবানের 
অনস্ত এশা ও মাধুর্োর কথা অনুক্ষণ স্মরণ করাইয়া দেয় ঝলিয়।, প্রেম সাধনায় 
ইহ! বিশ্ব । কারণ যথার্থ প্রেম সাধনায় ভগবানের মহিম! ও এশ্বধাজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে 
বিলুপ্ত হইয়! যায় এবং তিনি ভক্তের নিকট পরম আত্মীয়রূপে পর্গিণিত হন। এই 
ভক্তিবাদ শক্ষরাচার্ষোর শুদ্ষজ্/নবাদের প্রতিক্রিয়া কুপেই উদ্ভুত হইয়াছে । শঙ্করের 
শুদ্ধজ্ঞানের সঞ্চিত রামানুক্দ ও মধ্বের তক্তিরস মিশ্রিত হইয়াছে এবং বল্লতে ও 
গৌড়ীয় বৈষ্ণৰ দৰ্শনে সেই রসই শত্তধারায় স্কুরিত হইয়। শ্রক্ষা ভক্তিতে পরিণত 
হইয়াছে । b 

কিন্তু মাপুরুবগণের এই মতানৈকা সাধারণ মানবের চিন্তাকে পিত্রান্ত করিয়া 
তুলিয়াছে । তবু যুগে যুগে ভাবুক ও বুদ্ধিমান লোক জন্মগ্রহণ ও করিবেন এবং নব 
নব মতবাদও গড়িয়া উঠিবে । তাহার কারণ স্থলে জলে অস্তরীক্ষে হাহার রূপ বাক্ত 


দর্শন 


৪০ 
হইতেছে, বিহগের কাকঙগতে যাহার মহিন! কীন্তিত হইতেন্ডে, তটিনীর কলতানে 
বাহার কণ্ঠন্বর ধ্বনিত হইতেছে সেই অনন্ত এঁব্রর্য্যময় অসীম সৎ মানবের সসীম 
বুদ্ধিতে কখনও সম্পূর্ণরূপে ধরা দেন না) আমরা কিছু তার দেখি আভাস, ক্ছি 
পাই অশ্থমানে আর কিছুটা বুঝিয়া লই । তাহার সম্বন্ধে এই অস্পষ্ট জনি এই 
মতভেদের কারণ। কিন্ত দর্শনের ইতিহাস তে এখনও শেষ পৃষ্ঠায় আসিয়। 
পৌছায় নাই । তই মনে হয় কালের যখন অবধি নাই. পৃদ্বীও যখন সিপুল। তখন 
এমন একদিন আসিবেই যেদিন এই বিপুল! পৃদ্বীর কোথাও ন! কোথাও সবখদ্রেষ্টা 
সৰ্ব্বম্ ঝবির সন্মুখে এই বিরাট সৎ পরিপূর্ণরূপে উদ্ভাসিত হইল্স! উঠিবে, দর্শনের 
সেই চরম পরিণতির দিনে জ্ঞানবাদী, ভক্তিবাদী ও কম্মবাদীর সকল দ্বন্থের অবসান 
খ্টিবে এবং আমাদেরও সকল দংশয় নিঃশেষিত হইবে। সুদূর ভবিষ্মাতেই হোক 
আর অদূর তবিস্ততেই হোক সেদিন আসিবেই তাহাতেও সন্দেহ নাই_ শুধু তাহ। 


লিকটতর ঠোক-__ ইহাই প্রার্থনা। 





১১ বর্ষ, ৪র্থ সংখা! ] মাঘ [ ১৩৬১ লাল 





শুভলঙ্কণ্পের মূলা 
(পৃরাহথুরৃতি ) 
শ্রচন্লান্য ভটাচাশ। 


সাধারণতঃ আমাদের সাচারতব্বের উদ্দেশ্য হইতেছে, ব্বাভ।বিক রাগছেহাদি 
চরিতার্থ করা এই সব আআচারতব্বকে কান্ট 'মশ্তভবসঞ্ঞাত' আথব। 'পরতঃসিদ্ধ' 
এট নামে অভিহিত করিয়াছেন । কারণ এইরূপ তথ স্গামাদের স্বাভাবিক 
উচ্ছানেষব্ধণ সাক্ষাৎ অগভবের উপর নির্ভর করে। কিন্ত এমন ম্াাচারতবও থাকিতে 
পারে, যাহ! নৈসগিক ইচ্ছা, কিংবা দ্বেষের উপর নির্ভরশীল নয়। এইরূপ 
আচারভবক্ষে কান্ট "পূর্ব তঃসিদ্ক' ( অর্থাৎ অমুভবনিরপেক্ষ ) নামে অভিহিত 
করিয়াছেন । কারণ ইহার। স্বাভাবিক ইচ্চ! ব। দ্বেবরূপ স্থভব চরতাথ করিবার 
উদ্দেশ্যে গঠিত এলং গৃভীত হয় না। অনু চব জনিত আচারতবকে উপাদানীয় 
আচারতবও বলা হয়: কারণ কোন না কোন ইচ্চার পরিপুতিই এইরূপ তথ্যের 
উদ্দেশ্য, বিষয়পম্ক অথবা উপাদান । ইহাদের সহিত তুলনায় পুধত/;সিন্ধ আচার- 
তত্বগুলিকে আকারীয় আচারতন্ব বলা হয়। এরূপ বলিবার হেত নিয়ে পছিস্ফুট 
ছউবে। 
উপরি নির্দিষ্ট পারিভাবিক শব্দগুলি গ্রহণ করিয়া আমর) বলিতে পারি যে. 
মানুষের ঝ্ঞানকুত কর্মমাত্রই কোন না কোন ততবদ্বার! নিয়স্ত্রিত * অর্থাং তাহার মূলে 
কোন আচারতব থাকে । তাহ! ছাড়া, ইচাও বলা যাইতে পারে যে, জ্ঞানকুত 
কর্মের নিগ্পামক আ(চারতব্বটি উপ।দানীয় সা আকারীয় হইতে পারে ; কিন্ত তৃতীয় 
প্রকারের অন্ত কিছু হইতে পারে ন।। 'আকারীয় তত্ব’ সুই শব্দটির মধা যে আকার 
কথাটি আছে, তাহার ব্যাখ্য। মাবশাক । বর্তমানে আমর! ধরিয়। লন্টব যে. যাহা 
ভপাদানীয় নহে, আকারীয় বলিতে শুধু তাহাই বুঝায় । এইরূপ মানিয়। লক্টয়।, 
আমর। কর্তব্যবোণে কৃত কর্মসম্বন্ধে নিয়লিখিত কথাকয়টি বলিতে পারি । পূর্বেই 


২ দশন 


দেখাইতে চেষ্টা কবা হইয়াছে যে, কর্তব্যপোধে কৃত কর্মের নৈতিক মূলা ততৃদ্দিষ্ট 
আঅথব। তৎলম্পাদিত ফল দ্বার! নির্দ্ধারিত হয় ন1। অতএব এই মূলা এরূপ কোন 
বিশিষ্ট ফল উৎপন্ন করিবার স্বাভাসিক ইচ্ছাত্বারাও নির্দ্ধারণের যোগা নহহে। অর্থাৎ 
ইহার মূলা কোন উপাদালীয় আচাবতব হইতে আলে লা। অতএব তাহার মুলা 
এমন কেন আকাবীয় আচারতত্ব হইতে আসে, যাহ! কর্সোন্দিষ্ট ফলের উপর নির্ভর 
করে না। অর্থাং সংকর্মের আচারতত্ব আকারীয়; তাত! উপাদান নহে। 

অবশ। নৈতিক আাচারতত্বের এই বর্ণলাটি নেতিমূলক অথব। অভাবাত্মক ' 
উচ্তার ভাবাস্মক শ্বরূপটি কি? এই ভাবান্মক স্বরূপ নির্দেশ করিতে গিয় কান্ট 
বলিয়াছেন যে, কর্তবাবোধে কর্ম করা মানে নিয়মের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ কম কর।। 
ইহাতে ছুইটি নূতন কথা! বলা হইল। প্রথমতঃ, নৈতিক বর্মেরও হ্যাদয়াবেগের 
সহিত নিগড়িত সম্বন্ধ মাছে ; এই ভ্ৃদয়াবেগের লাম ভক্তি বা শ্রন্ধ1। চী যত 
নৈতিক কর্মে আমরা কোন নিয়ম পালন করিবার চেষ্টা করি) সুতরাং নৈতিক 
আচারতবের বাহ্য মাকারটি এইরূপ হইবে £ “আমি নিয়ম মানিয়। চলিব 1” 

প্রথম কথ! হইতে বুঝা যায় যে, নৈতিক কর্ম সম্বন্ধে কান্টের মনোভাব রুক্ষ 
অথব। হ্দয়ষ্ীন, এইরূপ বল! অসঙ্গত। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, কান্টের মতে 
নৈতিক কর্মের সতত স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ও হাদয়াবেগ থাকিতে পারে। অবশ্য এই 
কর্মের নৈতিক যূলোর পরিমাণ ততটুকুই হইবে, যে পরিমাণে তাহ! কর্তবাবুদ্দিদ্থার। 
নিয়ন্ত্রিত হষ্টবে। এইক্ষণে কান্ট তছপরি কর্তব্যকর্মের সহিত অবিচ্ছেপ্ডভাবে যুক্ত 
একটি বিশিষ্ট হাদয়াষেগের কথাও বলিলেন। এই হ্ৃদয়াবেগটি হইতেছে 
নিয়মের প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি অথবা পুজ)তাব। এই হ্যদয়াবেগ উৎপক্জ হইবার কারণ 
এই যে, আমি যখন নিয়ম পালন করিব বলিয়া! সঙ্কল্প করি, তখন 'আমি' কোন 
কোন ঈত্জ্িয়াঘ্রতক জনিত ইচ্চ! বা স্বেষের অপেশ্ষ। ন! রাখিয়াই, একটি নিয়মের 
বশবতী| হয়। এক হ্ৃদয়াবেগ প্রজ্জার শ্বনিঃস্থত ধারণার প্রতি ভক্তি । ইহাতে 
আমি একাধারে নিজকে দীন হইতে দীন, আবার উচ্চ হইতে উচ্চ বলিয়া আন্ুভব 
করি। একদিকে, নৈতিক নিয়মটি অ।মার স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলির দমনকারী অন্ধুশের 
মত এবং আম।র অতক্কাবের উপর কশাঘাত স্বরূপ ; এই (অহং এর) অবনমন বঙ্পতঃ, 
উক্ত শ্রদ্ধার ভাবটি কিয়দংশে তু:ংখের তুল্য । আবার অস্যাদিকে, আমার স্বাভাবিক 
প্রবৃত্তির উপর এই নিয়ন্ত্রপটি আমারই স্বাধীন প্রেরণা ত্বক প্রজ্ঞার নিয়ন্ত্রণ, এই বিষয়ে 
চেতন হওয়ায়, আমি নিজকে এক উচ্চতর স্তরে উদ্নীত বলিয়া অন্থতব করি ; এবং 
এই জন্য উক্ত শ্রদ্ধার তাবটি ক্িয়দংশে সুখসদৃশ । আসলে কিন্ত উহা সঈখাত্কও 
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নয়। যাহার প্রতি মাসি এই শ্রদ্ধার ভাব অনুভব করি, তাহ! পৃর্বে কর্তবানামে 
নির্দেশ করা হইয়াছে। এখন আমাদিগকে বল। হইল যে, ইহ। একটি পিশুদ্ধ অথবা 
অবিশিশ্র নিয়ম । অবশা যে বাক্তির ক্রিয়াশক্তি সম্পূর্ণভাবে পরবির, অর্থাৎ 
সর্ধন্বাভাবিক প্রবৃত্তির প্রভাব হইতে একেবারে বিমুক্ত, তিনি নিয়মের প্রতি এইরূপ 
শ্রদ্ধা অন্থভব করিবেন ন-_লিয়মের প্রতি তাহার হৃদয়াবেগ বরং কিছুট। প্রেমের 
মত €ইবে। কিন্তু মানুষের কথা পৃথক, কাতণ তাহার মধ্যে যে শুধু স্বতঃক্রিয় 
প্রচ্থা। শক্তিই আছে এমন নহে, কিন্তু পরতঃক্রিয় কতক গুলি প্রবুক্তিও রহিয়াছে ; আর 
এই জন্য নিয়মের প্রতি তাহার কখনও প্রেম অপব। ভালবাসা উৎপন্প হওয়া সম্ভবপর 
নয়; সৎকার্ধা করিতে হইলে, তাহাকে কর্তবাকর্ষের প্রতি শ্রদ্ধাপরবশ হইয়াট তাহা! 
করিতে হয় আবশা এই শ্রস্থারূপ হ্ৃদয়ানেগটিকে উৎপক্প করা মান্টষের কর্তবা, 
এইরূপ বল। ঠিক হঠিবে না। কারণ, এই ভক্তিভাব উপন্গ ন! হইলে, বুঝিতে হইবে 
যে, আমর! কর্তব্যের প্রতি অন্ধদ্্টি হয়ই কান্ত করিয়া যাউন্তেছি। মানুষের ক্ষেত্রে 
এইরূপ বলাঈ ঠিক হুইবে যে, নৈতিক নিয়ম ম্ামাদের নিকট শ্রদ্ধা দাবী করে__ 
নিয়মটি আমানের উপর যে সর্তহীন অধকাবের দাবী করে, তাহ! নায্য এবং সঙ্গত 
বলিয়। গ্রহণ ব। স্বীকার করারূপ মানপিক ক্রিগার হৃদয়াবেগের দি কটিকেই "নিয়মের 
প্রতি শ্দ্ধ) এই নামে অভিহিত করা হইয়াছে । এইক্ূপ শ্রদ্ধা উচ্চামত উৎপন্ন 
করা যায় না। তাহা কুত্রিম হৃদয়াবেগ নহে । উহা কর্তবাপালন কবিসার 
সন্কত্রেরঈ একটি অবশ্রযন্তাবী লহচর । 
দ্বিতীয় কথাটি হইতেছে এই যে, কর্তবাপালগলের একমাত্র উদ্দেশ। হইলে, 
নিথমরূপেই নিয়মের আঅসুবত্তশী ভওয়া। এই নিয়মরূপে নিয়ম’ শব্দের মালে কি? 
এবং নিম্মমন্ধপেই নিয়মের ধারণাদ্ধার! আমাদের সন্ধল্প ব। প্রেরণাশ[ক্ত সঞ্চালিত 
হলে, উহাতে উপরিবলিত অনুপম নৈতিক মূলা বর্তায়, অন্যথ] নতে, এই কথার 
বা প্রমাণ কি? 
প্রথমতঃ, ইহা বুঝা আবশ্যক যে, নিয়মরূপে নিয়মের (অর্থাৎ বিশুদ্ধ নিয়মের) 
স্বভাব হইতেছে সাবত্রিকত! স্থবা স্বদেশ ও সর্ককালে তাভার প্রামাণ্য কিংবা 
অনাধিতত্-__বিশুদ্ধ নিয়মের কে।ন বাতিক্রম থাকিতে পারে ন! । ক্যভিক্রুমহীলতা 
প্রাকৃতিক নিয়মেরও স্বভাব) প্রত্যেক কার্যেরই কারণ থাকিব, ইহা যদি 
প্রকৃতির নিয়ম বলিয়া! মানা হয়, তাহা হইলে কোথাও এই নিয়মের ব!তিক্রম 
থাকিলে চলিবে না। অবশ্য প্রকৃতির নিয়মগুলি পর-নিয়স্রিত ক্রিয়ার নিয়ম! সে 
যাহ! হউক, খনিয়স্ত্রিত ক্রিয়ার নিয়ম অবাভিচারী ঝলয়া মানিতে হবে । 


8 দৰ্শন 


ম্বনিয়ন্ত্রিত কর্মের নিয়ম বলিতে আমর! সেইরূপ নিয়ম বুঝি, বাহ! স্বাভাবিক-প্রবৃত্তি- 
বিষুক্র শুদ্ধ-প্রজ্ঞাবান্‌ কর্তা নিজ হইতেই সর্বদা ও সর্বববন্থাঁয় অঙুসরণ করিবে। 
হ্ৃতবাং নৈতিক নিয়মের কোন ব্যতিক্রম থাকিলে, তাহ! নিয়ম নামেরই অযোশা 
হইয়। পড়িবে । একই পরিস্থিতিতে, তোমার জ্রহ্য একটি নৈতিক নিয্ম, আর 
আমার জন্য আন্য একটি নৈতিক নিয়ম থাকিতে পারে =!। নিয়ম সকলের জন্য 
লমান। কান্টের ভাবায়, বাতিক্রমভীন সার্বত্রিকতা তইতেভে নিয়মের অপরিহার্য 
আকার। লিয়লটি যে বিবয়েই হউক না, অর্থাৎ নিয়মের উপাদানটি যাহা হউক 
না, সর্বদাই সার্ধত্রিকতা তাহার একমাত্র স।কার। 

কান্টের এই মৃতটি সর্বসাধারণ মানুষের নৈতিক পাবণা ও বিশ্বাসজ্ধারা লমণ্খন 
যোগ্য । সাধারণ লোকের নিকট কর্তবা কর্ম এমন একটি নিয়মের আকারে উপন্হিত 
হয়, যাহার মধো পানখেয়ালিভাসে নিকের বা কোন বাক্তিসিশেষের সুবিধা বা 
অন্থবিধা আম্থসারে অদলবদল করা যায় লা) উহাতে স্থচিত হয় যে, নীতির এমন 
একটি বাক্তিনিরপেক্ষ মান আছে, যাহার প্রামাণ্য সার্বত্রিক. বাহ। সর্ব প্রজ্জাবান্‌ 
কর্তা তাহাদের স্বাভাবিক রাগদ্ধেধাদির কোন অপেক্ষা না রাখিয়াই যোগ্য ঝলিয়া 
স্বীকান করিলে । নীতির সম্বন্ধে সাধারণ লোকের যে খারণা, তাহার মধ্যে অন্ততঃ 
এই কথাটি গৃহীত আছে, ইঠা অবস্থাই স্বীক।র করিতে হইবে । . 

মলে রাখিতে হবে যে, উপরোক্ত সলাঞ্চলি শুধু নীতির যৃূল-নিয়ম সম্থন্ষেট 
প্রযোজ্য । স্থূল অর্থে, ‘কখনও হতা? করিবে ন এই্টটিকেও নৈতিক নিয়ম বল1 
হয় কিন্ত এই নিয়মের বে কোথাও বাতিক্রমে্র সম্ত:সন। নাই, সাধারণ লোক 
ভাঙা স্বীকার করে না-_কোন কোন অতাস্ত অসাধারণ স্টলে তত্য। করাও কর্তব্য 
হঈতে পারে ॥ কিন্তু ইহার অর্থ এমন নয় বে, কর্তবা কর্মের মূল নিয়মেরও ব্যতিক্রম 
পাকা সম্ভবপর । যদি কোন বিশেষ স্থলে প্রব্লাবান্‌ বাক্তিবিশে বের কাহাকেও হতা। 
কর। কর্তব্য বলিয়া নিধণারিত হয়, তাহা হইলে, অন্যরূপ বস্তায়, অনুক্ূপ ব্যক্তিকে 
হত্যা করা অন্য যে কোন অনুরূপ ব্যক্তির কর্তব্য বলিয়া শ্বীকার করিতে হুইবে । 
যেখানে অন্যের পক্ষে হত্যা করার নৈতিক অধিকার নাই, সেখানে আমার পক্ষেও 
সেট রকম নৈতিক অধিকার থাকিতে পারে না। 

দ্বিতীয়ত: যদিও নৈতিক নিয়ম মানবের নিক্ট আদেশ, নিয়োগ অথবা 
বেদনাক্ূপে প্রতীয়মান তয়, তথালি তাহ! স্বরক্ূপত:ই যে আদেশ, তাহা নহে। শুধু 
মানুবের দৃষ্টিতেই উহা সাদেশ অথবা আক্ঞার আকারে দেখা দেয়। সাম্যের মধে 
স্বতঃক্রিয় প্রক্ঞ। ও পরতঃ:ক্রিয় সংবেদন এই উভয় প্রকার ধর্ম আছে, তাহার এই 


স্তভলঙ্কলের মূলা 


মিল স্বভাব বশতঃ “দস নৈতিক লিয়ন শ্রচ্জার চোখে দেখিতে সাধ্য, ভালবাসার 
চোখে নয়? কান্টের' এই কথার মধ্যে ইহাও নিহিত আছে যে, কোন কোন কর্তার 
পক্ষে নৈতিক নিয়মকে ভালবাসাও সম্ভসপ্র। নৈতিক নিয়ম ঘে আমাদের নিকট 
আদেশ বা আহ্ঞারূপে প্রতীয়মান হয়, তাহার কারণ শুধু এই যে, আমাদের 
ক্রিয়াশক্তির উপর সংবেদনের প্রভাব রহিয়াছে, অর্থাৎ আমরা বহুলাংশে পরতঃক্রিয় । 
কিন্ত নৈতিক নিয়মের স্বরূপ সাস্থুষের এই পরতঃক্রিয় স্বভাবের উপর নির্ভর করে লা। 
বরং নৈতিক নিয়ম আমাদের উপর যে আগ্তজ্বনীয় অধিকার দাবী করে, তাহ! 
সম্পূর্ণভাবে আামাদের মধ্যে যে কিন্ৎপরিমাণে ব্বতঃক্রিয় প্রত্াস্রক শক্তি রচিয়াছে, 
তাহার উপরই নির্ভর করে। মানুষে পরতঃক্রিয় স্বভাবদ্বারা নৈতিক নিয়মের 
মূল শ্বরূপটি নিদ্ধারিত হয় ন! । পরতওক্রিয় স্বভাব দ্বারা শুধু. তিন্র ভিন্ন বিশিষ্ট স্থলে 
নোতক নিয়ম কি ভ।বে প্রয়োগ করা যাইতে পাকে, তাহাই নিদ্ধ।তিত হয়। নৈতিক 
উদ্দেশ্যের স্বরূপ হইতেছে নিয়সান্ুবত্তিতা, জথাৎ নিয়ম আন্থসরণ করিয়া চল1। 
নীতিপরায়ণ ব)ক্ি যে কর্তব্য পালন করিতে দৃঢ়সক্ষল্প হয়, ভাতার কারণ শুধু এই যে, 
উছ। নৈতিক নিয়ম । নৈতিক নিয়ম যে কর্ম বিধান করিল, উহ! সতজ ক্চি কঠিন, 
তাহ। নৈসগিক ইচ্চার বিরুদ্ধে কিংব। স্বপক্ষে, এইট সব কথ! নীতিপরায়ণ বাক্কি 
আদৌ ভাবে নাঃ এবং এই নৈতিক নিরমের কোথাও কোন বাতিক্রমণ্ড সে নিক্তের 
ক্ষেত্রে করিতে পারে না। 

নীতিমান ব্যক্তির আচারভত্ব কখনও ধন, সম্মান, প্রতিপত্তি গুছুতি বিশিষ্ট 
ফাল উৎপাদানীয় উপাদীয় তত্ব নহে, এইরূপ নেতিমূলক অর্থে উহা আকারীয় 
আচাবতব, এই কথা আরা পূর্বেই বলিয়াছি। এখন বলা হল যে, নৈতিক 
আচারতত্ব হইতেছে 'নিয়ম বলিয়াই নিয়মে'র আল্গলতর্ণ হওয়।। সাচারতত্বের 
পূর্বোক্ত অভাবাত্মক লক্ষণ হইতে কি করিয়া বর্তমানের ভাবাত্মক লক্ষণে উপনীত 
হওয়া যায়, এখন হয় ত তাহা বুঝা কিছু সহজ হইবে । কাণ্টের ভাবায়, “যেহেতু 
বিশেষ বিশেষ ফল সম্পাদন করিবার জন্য যে-সল বিশেষ বিশেষ নিয়ম আছে, 
তাহাদের নিকট হইতে আমার লঙ্কপ্র-শক্তি বে-প্ররোচণ। পাইতে পারে, তাহ! 
হইতে আমি আমার সঙ্কল্প-শক্তিকে সম্পূর্ণভাবে যুক্ত করিয়াছি, অতএব সাবত্রিক 
নিয়ম বলিয়াই সার্ধত্রিক নিয়মের দৃহিত আমার কর্ম ‘খাপ পাণওয়াইতে হইবে, 
শুধু এইটুকু ছাড়া আমার কর্মশক্তির নিয়ামক আর কিছুই অবশিষ্ট তিল না। 
এবং ইহাই অগতা। মামার সন্কল্প-শক্তির আচারতব হইবে ।” আবার, “খে- 
পরিমাণে নিয়মের স্বক্ীয়-রূপের ধারবাদ্বার। আমদের সঙ্কলপু-শ ক্রি নিয়ন্ত্রিত তইাবে, 


৬ দর্শল 


এসং কর্মের প্রত্যাশিত ফলদ্ধাহ) নিয়ন্ত্রিত হইবে না, সেউ পরিমাণে, উক্ত ধারণাই 
সেই সংবাোচ্চ সূলা, যাহাকে নৈতিক মূলা কহে৷” 

কাণ্টের কথ গুলি এখনও তেমন স্পষ্ট বলিয়া মনে হইতে না পারে। 
তাহার এই মতটি ঠিক ঠিক ভাবে বুঝিতে হইলে, আমাদের অলে রাখ! আবশ্যক 
যে, তাহার মতে ইপাদানিক আচারতত্বগুলি প্রেরণ।স্ক-প্রজ্তার কার্ধা। অবশ্য 
গুপদালিক আচারতবে প্রজ্ঞ। শ্বসেবায় নিযুক্ত না হইলে স্বাভাবিক প্রবৃত্তির সেবাতে 
নিযুক্ত হয়। লামরা পূর্বেই বলিয়াছি যে এই সব স্থলে প্রেরপ।ত্মক প্রজ্ঞা আমাদের 
কৃত কর্মটিকে এবং তৎ-প্ররোচক স্বাভাবিক প্রবৃত্তিটিকে একটি সাধারণ নিয়মের 
অন্তভূক্ত করিয়া লয়। যদিও গুপদানিক আচারতত্ব কোন বিশিষ্ট কর্তা বাতিরেকে 
অনুসরণীয় বলিয়। দাবী করে না, তথাপি হে-বিশিষ্ট প্রবৃত্তির চরিতার্থতার জন্য 
উচার উৎপত্তি, সেই প্রবু্ত যাহারা চরিতার্থ করিতে চাহে, এমন প্রতে)ক প্রজ্ঞাবান্‌ 
বাক্তির পক্ষেই তাহ! আচরণীয় এবং প্র।মাণাধুক্ত । অবশ্য এই কথ। এ পরিমাণেই 
অতা, যেপরিসাণে প্রজ্ঞাশপ্রি উক্ত প্রবৃতিটি ছাড়া অন্তাম্ত প্রবত্তিগুলিকে সম্পুর্ণ* 
নিজের সায়ন্তে রাখিতে সমর্থ হয়। কথাগুজির সহজ অর্থ এই যে, কর্তা যখন 
সম্পূর্ণ স্কায়সক্গতত অথনা প্রজ্ঞানস্থমোদিত কর্ম করে না, তখনও তাহার আচরণে 
বিচার ও যুক্তিব প্রভাব থাকে । অবশ্য তখন বিচারশক্তি কিছুটা! খাম্খয়ালি 
ভাবে গৃশ্গীত একটি সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মবো থাকিয়া কান্ড বরে। উদাহরণ স্বরূপ, 
যদি কেহ কোন বিশিষ্ট গ্রাবত্তিকে চরিতার্থ করিতে চায়, তাহা হইলে তাহার পক্ষে 
এবং তৎসদূশ অন্য যে কোন কর্তার পক্ষেই উক্ত আচার বিধিটি উক্ত প্রবৃত্তির 
চরিতার্থতার জগ্গ্চ সমীচীন বলিয়া গৃতীত হইবে। সুতরাং আমাদের বিবক্ষিত 
আচারতত্রটি যদি সম্পূর্ণভাবে বিচারানুগ হয়, অর্থাৎ যদি টতা পুরাপুরিভাবে 
স্বাতাৰিক প্রবৃত্তির প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়। শুধু বিচারশৃক্তির কাখ্য হয়, তাহ। হইলো, 
ট্রাকে সিচারশীল প্রতোক কর্তার পক্ষে সঙ্গত বলিয়! মনে হুইবে । অর্থাৎ উচ। 
জদ্ধ-বিচারাম্রগ আচারতব হইবে । উহা আমার ও তোমার ম্ব।ভাবিক প্রবৃত্তির 
প্রতি, কিংবা আমারই ভিন্ন ভিয় স্বাভাবিক প্রবৃত্তির মধ্যে কোন একটির প্রতি, 
কোন রকম পক্ষপাত করিবে না। এবং যে-পরিমালে বিচারশক্তি স্বাভাবিক 
প্রবৃত্তির দ্ধারা প্রতিবদ্ধ হইল না, সেই পরিমাণে প্রত্যেক বিচারশক্ত সম্পন্ন কর্তাট 
তদনুলারে কাঞ্জ করিবে। এক কথায়, উহ! সম্পূর্ণভাবে এবং যথার্থ অর্থে 


সার্বত্রিক নিয়ম তইসে! সতএব উপাদানিক তত্ব চইতে পৃথক্‌ যে আকারিকতত- 
সম্বন্ধে আমর) আলোচনা করিতেছি, তাহা হইতেছে বিশুদ্ধ সার্বত্রিক নিয়মকে 


অনুসরণ করিবার লাচারতন্ব। 


শুভ্সন্কলের মূলা ৭ 


উপরে যাহু। বল! হইল, তাহ! শুনিতে অত্যন্ত জটিল হইলেও, সাধারণ 
মাঙ্ুখের নৈতিক চিন্ত। ব। নিশ্বাসেরই পারিভাষিক শব্দে নির্বচল ছাড়া আর কিছুউ 
নহে । সংক্ষেপে এই নৈতিক বিশ্বাস্টি এই যে, যে-নাক্তি নিক্দের ইচ্ছা ব। প্রয়োজনের 
কোন অপেক্ষা সা রাখিয়া, একটি সর্বজনোচিত আদর্শের অনুসরণ করে, তাহাকেই 
নৈতিক দৃষ্টিতে ভাল মানুষ বল৷ যায়। 

অবশ্য এইকুপ নিয়মান্ুগাসিতার ধারণাটি শ্বদ্বরূপে একেবারে ফাক! বা 
শৃম্যগর্ভ । উহার সাহায্যে আমরা কোন বিশিষ্ট স্থলে আমাদের বিশিষ্ট কর্তব! 
নিৰ্দ্ধারণ করিতে পারিব ন।। কান্ট নিজেই এই কথ। স্পষ্টভাবে স্বীক।র করিয়াছেল। 
বিশিষ্ট নৈতিক নিয়ম নিদ্ধারণ করিতে হইলে, আচারের উপাদানের দিকেও লক্ষ্য 
রাখিতে হইসে। এই উপাদানগুলিকে উক্ত আকারিক আচারতবত্বের সহিত খাপ 
খাওয়াইয়। ভিন্ন ভিন্ন স্থলে বিশিষ্ট কর্তব্য নিজ্জারণ করিতে হয়। পুর্বেই লঙ্গা 
হইয়াছে যে, ঘেলব আচারতৰ আমদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির উপর নির্ভর করে, 
তাহাদিগকে উপাদানিক আচারতব্ব কহে । এই উপদানিক আচারততূগুলি্ উক্ত 
আকারিক আচারতব্বের উপাদান । বিশিষ্ট নৈতিক নিয়ম নিদ্ধ্গারণ করার অথ 
হইতেছে, এইসব উপাদানিক 'াচারতবগুলিকে উক্ত সাধত্তিকতার মাপকাঠিতে 
যাচাই শ্করিয়। গ্রহণ অথবা বর্জন করা। সুতরাং নীতিমন্তার সর্বত্র প্রযোজা শর 
তত্বটিকে আরও কিছু মূর্ত রূপ দিতে হইলে এইরূপ বল! যাইতে পারে £_যে ভাবে 
কাজ করিলে সঙ্গে সঙ্গে আমার আভাবতৰ 'সার্বতিক হউক’ এইরূপ কানন! বা 
সঙ্কল করিতে পারি, সেইভাবে ছাড়া, অন্যভাবে আমার পক্ষে, কখনও কাধ্য করা 
উচিত লঙে। “সঙ্গে সঙ্গে” এই শব্দ দ্বার! স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে. কাণ্ট কণিত 
নৈতিক আচারতব্ব শুধু একটি অস্তঃসারশৃন্ত। নিয়মের কাঠাম নহে; কিন্তু উহ। 
হৃটতেছে এমন একটি নিয়ম, যাহ! আমাদের প্রাতাতিক ভ্রীবনে আন্ধুস্থত কর্মপ্রণালীতে 
প্রযুক্ত হইয়!ই নৈতিক আচারতব্বরূপে অন্তিরলাভ করে অন্কথায় নতে । 

উপরের অনুচ্ছেদে আমরা নৈতিক আচারতবটি যে ভাবে উপস্থাপিত 
করিলাম, তাহ। আসলে কান্টের সর্তবিহ্ীন আদেশ বা বিধিরই পঞ্চবিধ নির্বচনের 
মধ্যে একটি । অথাৎ বল যাইতে পারে যে, আমর উপরের পরিচ্ছেদে কান্ট 
নির্দিষ্ট নৈতিক বিধির একটি যুক্তি সংগত সমর্থন দিয়াছি। 

নৈতিক বিধির এই নির্ঘচনভ্ধ।র। যে নীতিশান্ত্রীয় সকলপ্রকার সমস্কার সমাধান 
হইয়। যাইবে, তাহ। নহে । তথাপি যে সৰ্বত্ৰ প্রবোজ্য মাপকাঠি দ্বারা আমরা 
অন্ত কর্ষেব ভ।লমন্দ বিচার করি, সেই সর্বত্র প্রযোজ। মাপকাঠি ছারা আমাদের 


৮ দৰ্শন 


স্বক্লত কর্ম৪ যাচাই করিয়া দেখা লীতিমন্তার একটি অপরিহার্ধা অঙ্গ, উহু অনন্যাই 
স্বীকার করিতে হইবে। - 

সাধারণত, নীতিমৱ্তার এই কান্ট য় নির্বচনের বিরুদ্ধে নিগ্রলিখিত আপ ত্রিটি 
উপ্বাপন কণ) হয় £ 

নিয়মান্ুবতিতার এই তব অতাস্ত অস্পষ্ট । উহ। সনৈহিক নিয়মের একটি 
নিতান্ত শৃন্সগ্ভ আকার বা কাঠাম মাত্র; কর্তব্যাকর্তব্য নির্ধারণের জন্য উহা 
কর্মের উদ্দিষ্ট বা লব্ধ ফলাফলের কথ! বিস্দুমাত্রও বিবেচনা করে ন1। এইরূপ 
প্রাণহীন, নিরাসক্ত. নীরস শুজ প্রন্ঞার একটি অস্পষ্ট নিয়ম পালন করিবার উদ্দেশে 
কোন কার্ধো প্রবৃত্ত হওয়ার চেয়ে, এঁ কার্ষোর উদ্দিষ্ট ভাল ফল সম্পাদনের জন্যঃ 
তাঙাতে প্রবৃত্ত হওয়া অনেক বেশী শ্রেয়স্কর । 

ইতর উত্তরে বল। যাইতে পারে যে, নৈতিক অথন। অনৈতিক সর্বপ্রকার 
কর্মঈ কোন লা কোন রকম ফল লাভের উদ্দেশ্যে কর! হয় বটে, তথাপি উক্ত ফল 
লাভের উদ্দেস্টে কাঞ্জটি করা হয় ঝলিয়াই বে উহ। ভাল এমন নহে, কিন্তু কাণ্ট 
কণিত নৈতিক সাচারতত্বের মূর্তরূপ বলিয়াই তাহা ভাল। তাহা ছাড়া, এষ 
কথাও ঠিক নয় যে, কান্ট শুধু একটি শৃন্তগর্ভ পিদ্ুষ্ট তবের সাধন বা উপায়দ্ূপোই 
সংকর্মকে আনাদের শঙ্কল্পের নিঘয়রূপে নিদ্ধারণ করিয়াছেন। বরং তিনি বলেন 
যে, উক্ত কর্মের পশ্চাতে যে আচারতব রহিয়াছে, উহার সার্বত্রিক তাবশতঃই যখন 
আমার প্রেরণাশক্কি এ কর্মের দিকে চালিত হয়, তখন এ কর্মের প্রতি আমার 
মনোভাব শুদ্ধ অপব। নীরস থাকিতে পারে না। আমি তখন সাক্ষাৎভাবে এ কর্মে 
একটি অন্তররল উপলব্ধি করি__এই রসটি আমাদের পূর্ব-বণিত শ্রদ্কা অথব। ভক্তি'রই 
নামান্তর । নৈতিক কর্মে আমরা রস পাই, আর নিয়মান্তবতী হবার জন্যই 
আমর! নৈতিক কর্মে প্রবৃত্ত হই, এই ছুষ্টটি কথার মধ্যে কোন পারস্পরিক বিরোধ 
নাই৷ তাত! ছাড়া, উদ্দেশ্য ও তাহার উপায়, এইরূপ বিভাগঃ বর্তমান স্থলে ঠিক 
ঠিক সঙ্গত নয়। যদিও কর্মটির নৈতিক গুণ এ নিয়ম দ্বারাই নির্ধারত হয়, 
তথাপি এ নিয়ম উক্ত কর্মেরই একটি সপরিহাধ্য অঙ্গ ৷ 

এই কথা অনন্ সত্য যে, নৈতিক অথবা অনৈতিক থে রকম কর্মই হউক না” 
তায়ার ফলের কণা সম্পূণভাবে অগ্রাহ করা সম্ভবপর নহে । কিন্তু কর্তব্যনিচ্ধারণের 
সময়, কর্মের ফলাফলের দিকে তাকাইবে না, এই উপদেশ্টি তাই বলিয়া নিরর্থক 
নহে । তাহারও একটি নুসঙ্গত নর্থ আছে। নীতিমান্‌ বাক্তি কখন৪ এমন কথ 
বলিবে লা খে, যেহেতু কোন কর্মের ফলটি সে নিজে অভিলাষ করে, অতএব সে এর 


॥ 
শুভসক্কাজের মূলা » 
কর্মটিকে কর্তব্য বলিয়। গ্রহণ করিবে। কর্মের অভিলবিভ ফল কখনও উহার 
নৈতিক সুল্যর লিঘ্মামুক হন্তে পারে না। অবশ্য অন্ত এক অথে, নীতিমান বাক্তিও 
ফলের কথা অগ্র।হা করিতে অসনর্থ। কারণ কর্তব্যাকর্তব্য নিদ্ধারণ করিলার সময় 
প্রথমে প্রস্তাবিত কর্মের আচারতন্থটি বিচার করিয়! দেখিতে হয় এবং উহার সম্বন্ধ 
নিজেকে প্রশ্ন করিতে হয় যে, “উক্ত আচারতব্বটি সার্বত্রিক নিয়ম হউক”, আমর? 
এইরূপ সঙ্ষল্র করিতে পারি কিনা ; স্থার স।ঢারতা্বর আকারটি হইতেছে £ আমি 
এইরূপ অনম্থায় সর্বদাই এতত-কফলোৎপাদক কর্ম করিব। কর্ণের ফলের কথ! 
আঅগ্রাস্থ করিয়া, আমর! চুরি, হত।1, সতাভাব৭ প্রভৃতি কোন প্রকার কর্মের প্রস্তাব 
আদৌ উত্থাপন করিতে পারি না। অসম্য কর্মের এই ফল আমাদের প্রিয় কি 
অপ্রিয়, এই কথাত্বার। উক্ত কর্মের ভালমন্দ যাচাই করা চুল না। নীতিমান, ব্যক্তি 
অবশ্যই তাচার কর্মদ্বার। একটা কিছু ফল উৎপক্স করিতে চাহেন, কিন্ত তাহার 
প্রধান উদ্দেশ্য নিজের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ( উচ্না যতই উদাব হউক না কেন) চরিতার্থ 
কর! নহে, কিন্তু এমন একটি নিয়ম অস্থসরণ করা, যাহ। সকলের পক্ষেই এক । 
এইরূপ সর্তবিষ্গীন সার্বত্রিক নিয়ম মালিয়া চলিবার দুঢসন্ধন্সই শুভ সক্ষলপ । 
ইহাই শুদ্ধ প্রেরণাস্মক সন্কলা। এবং ইহাই অনম্তসাপেক্ষ ও সর্বে।চ্চ নৈতিক মূল্যের 
অধিকারী । 


কাণভট্ট রঘুনাথ শিরোমণি 


শ্রক্ষীরোদ চক্র মাতি, এম-৩, 


ক্াবোধু কোনল ধীয়ে! বয়মেব নান্সে । 
তর্কেষু কর্কশ ধীয়ে! বয়মেব নাস্কে ॥ 
তন্বেষু যস্ত্রিত খীয়ে! বয়মেব লালে । 
কুষ্ণেষু সংযত ধীয়ে। বয়মেব লান্তে ॥ 


কবিতাটীর ছারা যিনি বাঙ্গালীর কোমল, কর্কশ, বন্ত্রত ও সংযত ধীর গুণ- 
গৌরব করিয়া গিয়াছেন, বাঙ্গালীর আদি প্রশস্তি ষিলি গাহিয়াছেন সেই বঙ্গগৌরব 
অপূর্ব মধীযি রখুনাথ শিরোমণিকে আমরা ভুলিয়া গিয়াছি ; কিন্তু যে বাঙ্গালী মনীষ। 
এখনও সমগ্র ভারতকে সভ্ীবিত করে, সেই মলীব খিনি সর্বপ্রথম নিরীক্ষণ করিয়া! 
সর্বদা সচেতন থাকিতে আহ্ব।ন দিয়াছেন, দারিদ্র প্রভৃতি বছু কারণ লঙ্পেও স্বীয় 
অস্তিত্ব রক্ষায় সাব্মস্থ হইতে হইলে বাঙ্গালীর পক্ষে সেই বঙ্গগৌরব [শিরোমণির 
জীবন5রিত ও আবনান জ[ন। একান্ত আবশ্যক । 

এ সম্বন্ধে বদ্ধ প্রবাদ আমাদের নিকট উপস্থিত থাকিলেও সেই সমস্ত 
অমূলক জনশ্রত তেদ করিয়া এই মনীষির জীবনী সম্বক্কে আত অল্প প্রকৃত তথ 
আমবা জানিতে পারিতেছি। তিনি কোন বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া বাঙ্গ।লার 
সুবোজ্জল করিয়াছিলেন, তাহার পিতামাতার নাম কি ছিল সে সম্বন্ধে কোন তথাই 
আমরা পাই নাই । গুহার মাতৃকুলের পরিচয় হইতে জ্ানিতেছি যে রদুনাথ 
শিরে।মণির মাতামহ শূলপাণি “সাহরী” বংশীয় ছিজেন। শুলপাণির বন্ধ গ্রস্থের 
পুস্তিকা রও “সাহুড়িয়াল” বলিয়া পরিচয় লিপিবন্ত আছে। সুতরাং শূলপাণি 
রাটীয় ভরদাজ গোত্রজ শুদ্ধ স্রোত্রিয় বংশের লোক ছিলেন। শিরে!মণির জশ্মাব্দও 
১৪৫৫-৬০ খ্রিষ্টাব্দ নির্ণাত করা হায় । বহু প্রমাণে জান! যায় যে তিনি বিখ্যাত 
বান্থদেব সার্বভৌমের ছাত্র ছিলেন এবং অধ্যয়নের জম্য কখনও মিথিলায় যান নাট । 

রদ্থুনাথের মণীব! উম্মেষের কালে জনপদের ওরফে পক্ষধর সিশ্র মিথিলার 
বিখ্যাত প্রবীণ পশ্তিত ও ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক ছিলেন । তিনি “সামাম্লক্ষণাত 
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নামক শ্যায়শাস্তর সম্মত অলৌকিক সয়িকর্ষ বিষয়ে বিচারার্থ বিভিন্ন দেশের নৈয়ায়িক- 
গণকে আহ্বান করিয়াছিলেন । প্রচলিত প্রবাদ গ্লোক__ 

কুশন্বীপ-নলগ্বীপ-নবন্বীপ-নিবাসিনঠ ৷ 

তর্কসিঙ্ধান্ত-সিদ্ধাস্ত-শিকরোমনি মণীখিনঃ ৷ 
হইতে জানা যায় যে কুশদ্বীপ অর্থাৎ কুশদত সমাজের কোনও এতাবং অনিপীত 
এতর্কসিদ্ধাস্তপ, যশোহরের নলহ্বীপ বর নলদী পরগণায় মল্লিকপুরের বিখ্যাত ভট্ট!ঢাধ 
বংশের সআ্দিপুরুষ “দিষ্ণুদাল সিদ্ধান্ত” এবং যুবক রঘুলাথ, বাঙ্গলাদেশ হইতে 
বিচারার্থ নিমস্ত্রিত হুইয়াছিলেন। রখুনাথ চিরন্তন পক্ষ বর্চ্চন পূর্বক “সানাদ্ঃলক্ষণ?? 
অস্বীকার করিয়াই তরতস্থলে উপপন্তি দেখাইয়। পক্ষধর মিশ্রুক নিরুন্ডব করিতে 
সমথ হইয়াছিলেন। এই বিচার কালে উভয়ের মধো যে কথা কাটাকাটি হইয়াছিল 
তন্মধ্যে পরাজিত পক্ষপ্তরের একটা ক্রোধব্গুক শ্লোক বন্তল প্রচাবলাভ করিয়াছে :_ 

বক্ষোজপানকৃৎ কাণ ! সংশয়ে জাগ্রাতি শ্কুটন্‌। 

সাসাম্ লক্ষণ! কম্মাদকম্ম[দবলুপ্যতে ॥ 

শ্লোকে শিরোমনিকে ‘কাণ’ ও বক্ষোজপাপকৎ (সর্থাৎ হুক্ষপোব্য শিশু) বলিয়। 
আঘাত করা হয় ॥ বুঝা যায় অতি অল্প বসেই রঘুনাথ পাঠ সমাপ্ত করিয়া 
অধ্যাপন্দা আর্ত করেন এবং অবিলম্বে বাঙলার সর্বশ্রেষ্ঠ নৈয়ারিক বলিয়া পরিচিত 
হুন। ইহা প্রায় ১৪৮০-৮৫ বৃষ্টাব্দের ঘটনা । ততপারে রদ্দুলাধ স্বয়ং নবদ্বীপে 
অধ্যাপন! আাবস্ত করেন এবং বিবিধ গ্রস্থরচনায় প্রবৃত্ত হন (আন্রসানিক ১৪৯০-১৫০০ 
খ্রীষ্টাব্দ) । সম্প্রতি আবিষ্কৃত একটা মূল্যবান প্রমাণে জান! যায় যে চৈতন্যদেবের 
মাতামহ নীলাগ্র চক্রবর্তীর সহাধ্যায়ী নরহরি বিশ।রদের জীবদ্দশায় শিরেমণির 
আন্যাপন! চলিতেছিল, কাজেই নি:সন্দিদ্ধর্বূপে শিরোমণি নহাপ্রহু শীশ্রীচৈতশ্যদেবের 
একপুরুব পূর্ববর্তী ছিলেন। 
মহাপ্রস্থুর আগমনের ফলে বাঙ্গলা সাহিত্য রচনায় খে অপূর্ব বঙ্ক আসিয়াডিল 

তাহার প্রায় অর্ধ শতাব্দী পূর্বেই বাঙ্গালী মলীব। স্যায়শাস্ত্রে অপূর্ব ধীশক্তির সমুজ্জল 
আলে।ক বিচ্ছুরিত করিয়াছিল। তৎকালীন নবন্ধীপের মুসলমান শালনকর্ত। 
এমজলিশ করবকে”র নিকট যোগক্ষেম় লাভ কনিকা বঙ্গগৌরব রুনি নিশ্চিন্ত মানে 
সাহার “দিগদীপিক। দীঘিতি” গ্রন্থ প্রভৃতি রচন। করিয়াঁছলেন। বাঙ্গলার সংস্কৃতির 
ইতিহাসে শিরোমনি কর্তুক সিথিল। জয় ও দীখিতি প্রনৃতি গ্রন্থ রচল। এক অসামান্ত 
স্বটন! ও বাঙ্গালীর গৌরবময় যুগ এবং এ শ্রস্থ রচনার নূতন প্রমাপাহুসারে মুসলমান 
রাজশক্তির অকপট বেত্ররণ ছিল, উচ্বাও একটী নবানিস্কত বিস্ময়কর তথা সনুন্দন্ 


১২ দর্শন 


লাই ৷ রঘুনাথের জীবনী এবং তৎকালের নবদ্বীপ ও মিপিলার এইটুকু তথা মাই 
সমর! প্রশিতযশা মণীষির জীবন চরিত উপাদান চিসাবে পাইত্েছি । 

রঘুনাথ যে সমস্ত গ্রন্থ রচনা করিয়। করিয়। গিয়/ছেল ভাঙার মধো রচনার 
কাল হিসাবে প্রপমেই পড়ে “ তন্বচিন্তামনি'র দীধিতি টীক1।” প্রতাক্ষ চিন্তাননি 
গ্রন্থের প্রথনে 'মঙ্গলবাদ'  তহপরি রঘুনাথ টাকা করেন নাই । তৎপরে তিনটী পৃথক 
প্রকরণে বিভক্ত প্রামাণ্যবাদ, জ্প্তিবাদ উৎপকিনাদ ও প্র।মাণা স্বরূপ । রঘুনাথের 
টচীক। এই প্রামাণাবাদ এবং তংপরবতী প্রকরণ “অন্তথ।খ্যাতিবদ” পর্যন্ত গিয়াছে 
অথাৎ মূল প্রতাক্ষধত্ডের অতি সামান্ড অংশই তিনি আলোকিত করিয়াছেন। 
সমগ্র গ্রন্থ এখনও অমুদ্রিত রহিয়াছে এবং সহর মুদ্রিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন ॥ 
তাহার দ্বিতীয় গ্রন্থ “অনুমান দখধিতি”” সতাই যুগান্তকারী এবং সর্বজেষ্ঠ প্রচনা বটে। 
গ্রন্থের প্রাবস্তে ও শেষে যে শ্লোক দৃষ্ট হয় তাত! সত্যই তাহার কবিত্ব শক্তি এবং 
এবং নৈভানিক ও বিনত চিন্তবুক্তির পরিচায়ক ॥ তৃতীয় গ্রন্থ শব্দমণিদীধিতি'র যে 
সকল খণ্ড খণ্ড অংশ (যথ। (ক) কূতিসাধাত।ছমান, (খ) বাজপেয়বাদ ও 
(গ) লিয়োজ্যা্য় প্রতি) এখন পাওয়া যায় সেগুলির সহিত সমগ্র অংশ সম্কান 
পূর্বক প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক । তাহার অন্যান্য টীক। গ্রন্থ (৪) দ্রস)কিরণা ঝলণ- 
প্রকাশদীধিতি (৫) গুণকিরণাবলী প্রকাশদীধিতি (৬) শায্মতব্বিবেকদীশ্রিতি ও 
(৭) শ্যায়লীলাবতীপ্রকাশদীধিতির মধো প্রথমটীর (অথাং দ্রবাকিরণাবলী প্রকাশ- 
দীধিতি) সন্ধান ও প্রকাশের দরকার মাছে । কোনও কোনও পুস্তক তালিকায় 
পধ্বস্ত লোক" অলঙ্কার গ্রন্থখ[নি “দীধিতি”' টীক। সহ মুদ্রিত বলিয়া জানা যাইতেছে। 
পুস্তকধানি বঙ্গগৌরব রঘুনাথের কিনা তাহ! “অদৈতেশ্বরবাদ” প্রশ্থখানির ন্যায় 
পরীক্ষা) হওয়া উচিত । মণীষির (৮) মাখ্যাতবাদ (৯) নঞ্বাদ (১০) পদার্থখণ্ডন 
বা পদার্থ তব নিরূপণ ও (১১) মঙ্িম্স.ডবিবেক পুস্তক চারিখানিই মৌলিক গ্রন্থ এবং 
প্রথম তিনখানি বিশেষতঃ ‘পদার্থ খণ্ডন’ গ্রপ্টটী তাহার অসাধারণ মনীষার নিদর্শন । 
এই গ্রন্থের শেষে শিরোনণির যে প্লোক দৃষ্ট হয় তাহাও তাহার কবিত্বশক্তি এবং 
বিনয়মণ্ডিত দন্তের অপূর্ব পরিচায়ক । 

বর্তমান প্রবন্ধের প্রথম শ্লোক এরং বিভিন্ন গ্রন্থের আরস্ত ও শেষের কবিতার 
দ্বার! নিঃসন্দেহে প্রমানিত হয় যে বঙ্গশিরো।মনি স্ু1য়গ্রন্থ রচন। ন! করিয়। যদি কেবল 
কবিতাই রচনা করিতেন, তবে তিনি নিশ্চয়ই অন্তত কবি রূপে বঙ্গদেশের 
জয়দেবের শ্যায় সম পরিমাণে সুখোজ্জ্ল করিতেন। বাস্তবিক বাঙ্গলার নৈয়াপ্িক 
সমাজে রবূনাথের যে একটী শ্লোকাণ_নমঃ প্রামাণ্যবাদায় সৎ কবিত্বাপহারিণে 
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প্রচলিত মাছে তাহ একদিকে যেমন নিঞ কবি শক্তি সম্বন্ধে সনীষির সচেতনতার 
পরিচায়ক তেমনই স্টাহার কাবালচ্কার জ্ঞানেরও পরিচায়ক । এক্ম্/ মনে হয় 
“ধ্বন্যা,লো কদীধিতি'’ও প্রস্থকারের রচনা এবং মহামহোপাধ্যায় গদাধর ভট্রাচাধ 
কর্তৃক শিবোনণিকে প্রদত্ত “লংক্ষিপ্োক্যতিদক্ষা?ত এবং কুদ্রতর্ববাগীশ দত “[লখন- 
সংক্ষেপনিবঙ্গানো নীপিতিকারস্ত'" সিশেষলছয় সার্ক । 

ম্যারশান্ে শিরে।মণির মলীষাণ সিচার করিতে হইলে শাহর সহিত 
“তত্ব চিন্তানশি”ক!র আচাখ গঙ্গেশের তুলনা করা প্রয়োজন । সত) বটে বিগত 
সহস্র বৎসর মধ্যে বাঙ্গলাদেশে রঘুনাপ শিরোমণির শ্যায় ভাগাবান মহ্াপন্ডিত আর 
কেহ জন্ম গ্রহণ করেন নাই । কারণ তাহার প্রধান গ্রন্থ “অনুমান দীধিতি” প্রায় 
৪০০ বৎসর যাবং ভারতবর্ষের সর্বত্র আসাম হইতে গুজরাট এবং কাশ্মীর হইতে 
কো।চিন পর্য্যন্ত ভারতীয় দর্শনের উচ্চতম বিপ্তালয় সমূহে ছবূহুতম আকর গ্রন্থরূপে 
প্রতিভাশালী ছাত্রের বুদ্ধির তীক্ষুত। পরিমাপ করিয়া আসিয়াছে এবং শুধু ইহাই নহে 
এই যশে আকৃষ্ট হয়া পুর্ব মীমাংস। এবং উত্তর মীনাংলার বিভিন্ন সম্প্রদায় স্বীয় 
দর্শনকে শ্ষায়ের ছ'াচে ঢালিতে দ্ধ দ্ধ হইয়াছিলেন। গতভাগ) বর্তমান যুগের 
বাঙ্গালী আমর এই লমব্ত ভুলিয়া মহাননম্বী বঘুনাথকে কেবল টীকাকার মাত্র 
বিবেচন্ম করিয়। বাঙ্গালীর প্রকৃত গৌববকে লশ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিতেছি | ই 
অবশ্যই পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের ফল কিন্তু মনে রাখ। উচিত যে ইংরেক্ত অধিকারের 
প্রারস্তকালেও খুরধার বুদ্ধির এই বিচিত্র নিলামের মূল উৎস নবদ্বীপে অধিষ্ঠিত 
ছিল। বঘুনাথ ডাহার টীকাগ্রস্থগুলির নাম বাচল্পতি মিত্রের “ভামতী" ব! 
শ্রীবল্লভাচাধ কতৃক প্রেয়পীর নামানুসারে প্রদত্ত “লীলাবতী'' অন্গসারে নিধারিত 
করিয়া! দীধিতি রাখিয়াভিলেন কিনা জানিনা কিন্তু তিনি যে স্বতস্ত্র সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠ। 
করিয়াছিলেন তাহ। নিঃসন্দেহ । আমর! “অন্ুনান চিন্থামণি" পরীক্ষা করিলেউ 
দেখিতে পাই যে এই গ্রন্থের মূল খণ্ড ব্যাপ্তিবাদের বছ অংশই প্রাচীন পুর্বচাগণের 
দান। উক্ত খণ্ডের “সিংহ-ব্যাত্রোক্ত ব্যাপ্তি লক্ষণ” সিংহ ও ব্যাঙ্জ নাম! গ্রাচ। দেশীয় 
প্রাচীন আভারধদয়কত । বিশেষ ব্যাপ্তি প্রকরণীয় অতএব চতুষ্টয়ের অস্তুতঃ প্রথম 
অংশটী প্রভাকরোপাধ্যায়ের কলিত। '“‘ব্যধিকরণ-ধর্মাবচ্ছি্ন-অ্তিযোগিকাভাব- 
বাদ’ সোন্দডোপাধ্যায়ক্ৃত । ব্যান্তিবাদ পরীক্ষায় বাচস্পতি মিশ্র প্রমুখ প্রামাণিক 
শ্রস্বকারের বহুবিধ লক্ষণ ইহাতে আলোচিত হইয্সাছে ; তবে আচার্য গঙ্গেল নিজন্ব 
কৃতিত্বের বলে প্যায়লীলাবতীক।র সীবল্লভাচার্ধের ব্যান্তিবাদ বিষয়ক বহু মতবাদের 
খণ্ডনাদি করিয়! ম্যায়শাস্ত্রে সুস্্প বিচার প্রণালী স্থাপন দ্বার সম্পূর্ণ গ্রন্থ রচন। 
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করিয়াছিলেন? কিন্ত ত২সব্বেও ঠাহার গ্রন্থে কিছু অসঙ্গতি ছিল এবং তাহা! যে 
বঙ্গ সপীবি রঘুনাথ কতৃক নিবারিত হইয়াছিল তাহা উক্ত সঅহুমান খণ্ডে সংযোজিত 
“অবঙ্ছেদকক নিরুক্র দীমিতি’' গ্রন্থ হইতে ধতা পড়ে । মৌলিক গ্রন্থ গলি বাদ দিয়া 
“সিন্ধান্ত লক্ষণ” প্রকরণের পরবর্তী ংশরূপে সংযোজিত এই গ্রস্থখানির অন্ত 
আমাদের বাঙ্গলার নৈয়ায়িক রবুলাথকে মিথিলার বিখাত নৈয়ায়িক গঙ্গেশের সহিত 
তুলন। কর! অসঙ্গত নতে । তবচিস্তামণি গ্রন্থে উল্লিখিত বহু তের সামজস্থ) বিধান 
এবং আবশ্যক বোধে খণ্ডনাদি ধরিস্ার পর যাহ! গঙ্গেশের নিজস্ব সলিয়। পরিগণিত 
হইতে পাবে উক্ত “নিরুক্ত দীধিতি'’ গ্রন্থে তাহার অপেক্ষা কম নিজ্ঞন্ম শালোচন। 
আছে আমর। মনে কার না। অভাব পদার্ের আবচ্ছেদক ধর্ম, পৃথক ও 
আন্যোন্যাভানের ভেদ কল্পনায় যাহার প্রতিষ্ঠা এবং স্বরূপলম্বদ্ধরূপা ও অনতিরিক্র- 
বত্তিতর্ূপ। যাহার বিভাগ তাহ। অনুমানের প্রধান সহায়ক তটলেও 'ন্যধিকরণ 
ধর্মাবচ্চিন্ন অত।ব’' বা “সামাশ্যা ভাব” প্রকরণ দ্বার। সম্পূর্ণ আলোচিত হয় নাই । 
গঙ্গেশের পূর্ববর্তী বা পরবর্তী মিথিলার কোনও নৈয়ায়িকই সুক্যয দৃষ্টিতে এই অসন্তাব 
লক্ষ্য করেন নাই. বাঙ্গলার নৈয়ায়িকগণের কথ। তে। দূরের কথা। কোনও 
পূর্বাচাধর এ বিষয়ে ইঙ্গিত লা পাইয়া অনুমান শাস্ত্রে তিনি শুধু এই সংযোজনের 
ডশ্ত টাকাকারকূপে নহে, স্যায়শাস্রের প্রকত প্রকরণ রচয়িতার মধাদ। পরাইবার 
অধিকারী, কেননা তাহার সমগ্র টীকাগ্রন্থগুলিতেও পূর্বতম গ্রন্থ ও গ্রন্থক।রের 
নামোলেখ আতাস্ত বিরল) গক্ষেশের পরবতী কোনও নামই মনিদীধিতি আন্ছে 
প্রায় নাই-কেবল প্রত্যক্ষবণ্ডে বর্ধমান উপাধ্যায়ের লীলাবতী প্রকাশ এবং 
উপাধিবাদের একন্ছলে উক্ত উপাদ্যাফ্ প্রণীত তদ্ববোধ অর্থাৎ “মম্থীক্ষানয়ত ্ববোধ'' 
নামক ম্যায় সুত্র বৃত্তির উল্লেখ পাওয়া) যায়। অন্যান গ্রস্থগুলির স্যায় তীপ্রুধী 
পরিচালিত কর্কশ বিচারানুগত এই গ্রন্থ রচনার ফলেই নবদ্বীপ কনি গুপাকরের 
ভাষায় “ছারতীর রাজধানী, ক্ষিতির প্রদীপ'কূপে পরিগণিত হইয়াছিল। রঘুনাথের 
মৌলিক গ্রন্থগুলির মধ্যে 'পদার্থধণ্ডন ব। পদার্থ ভবনিরূপণ? গ্রস্থখানি যে তাহার 
সামান্ত প্রতিভার নিদর্শন তাহ। সর্ববাদী সম্মত ।॥ গ্রন্থথ।নির বহু বিশেষবের 
উল্লেখ ন! করিয়া আধুনিক পাশ্চাত্য স্যায়শাস্ত্রে আলোচিত M০০৭ বা মু'তত্ব বিষয়ে 
যে ইঙ্গিত এই গ্রন্থে পঃই তাহা অন্ভুত। মূ্তত্ব প্রসঙ্গের শেষে প্রদত্ত 
সস্ত্যাবয়বিনিরাসস্বাবয়োঃ সমানঃ (পৃঃ-২৭)-স্থত্রে আমর! উক্ত ১4০০৭ গুলির প্রথমটা 
Brbaraর স্বম্পষ্ট ইঙ্গিত দেখিতে পাই । Radhakrishnan $হার Indian 
Philosophy দ্র ২য় খণ্ডে যে উন্ত—The Nyaya recognises even in the 
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first figure only Barbara (Page-34)—করিয়াছেন তাহার মূলের উল্লেখ লা 
থাকিলেও উক্ত উদ্ধৃত অংশই সেই মুল উৎস । 

“অবচ্ছেদকত্ব নিকুক্তি পীধিতি” গ্রন্থের মূলমন্ত্র, ব্যধিকরপবাদের বিভিন্ন 
লক্ষণের বিচার ও নিরাকরণ ফলেই ধরা পড়িয়াছিল। ব্যাপ্তির বিভিন্ন লক্ষণ 
বিভাগের সঠিভ অবচ্ছেদকের সংশ্বব আলোচন। করিতে গিয়াউ নিয়তপদার্থবাদী 
রঘুনাথ এই অপুর্বগ্রস্থ রচনা করিয়াছেন তাহাতে লন্দেহ নাই এবং গ্রন্থের মূলস্থত্র 
যে আজিও লম্ভীব তাহ পদার্পের বিভাগ লক্ষ্য করিলে ধরা পাড়ে। প্রতিপাস্ধ 
বিষয়ের বিভাগ নিয়রূপ_ 


শবচ্চেদক 
[ OE ্ 
স্ম্ঠাস্মাডাবখটিত ভেগবটিত 
১০:52 ac 
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দ্বাধিফরণতৃবত্ত। স্ব প্রতিধোগিরূপা স্বাধিকরণবৃ ত্রিদেদ প্রতিঘো শিানবচ্ছেদ ক পা 
১১৪! রি 
1 
স্বক্পসম্থক্ধ কপ! সআনচ্্তিরিব্তবত্তিহর শ? 


অবচ্ছেদক প্রয়োগ দ্বার। যে অনুমান সিদ্ধ তয় তাহ বঙ্গগৌরব রঘুলাথ 
খ্ু্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ চতুর্ণাংশে আবিষ্কার করিয়াছিলেন এবং এই সত্য) 
আজিও সজীব, কেনন! কৰন ও কখনও আমরা একটী কথার পক্ষ ও সাধা উভয়ের 
পুর্বে অবচ্জেদক প্রয়োগ করিয়া একটা নূতন কথায় উপনীত হইয়া থাকি 
প্রোতিধোগিত্বং সশ্বন্ধিতং চ সাধ্যতাবঝস্ছদক সম্বন্ধেন বোধ্াম্। আত? = হদমাদায় 
দোষঃ:-_অবচ্ছেদকত্ব নিরাক্ত দীধিতি)। এই প্রক্রিয়াকে অবাচ্ছেদক প্রয়োগ দ্বার! 
অনুমান (Inference by added determinants or differentia) বলা যাইতে 
পারে। এই অহুমানের সিদ্ধন্ত সতা হইলে অবচ্ছেদক প্রয়োগের ফল পক্ষ ও 
সাধের পক্ষে সমান হওয়া প্রায়োজন : যথ! :-_''অশ্ব চতুষ্পদ ভজন্ত, স্বেতবৰ্ণ শশ্ব 
শ্বেতবর্ণ চতুষ্পদ দন্ত ৷ স্বর্ণ ধাতু; বিশুদ্ধ শব 'বজ্দ্ধ ধাতু । কিন্ত যে স্থলে 
অবচ্ছেদক প্রয়োগের কথ। উভয় পক্ষে সমান নহে সে স্থলে অনুমান সিদ্ধ হউানে না 
ইহাই শ্বাধিকরণবৃত্তান্্রাভাইপ্রতিযোগিরূপন্থ ; যথা £ পিপীলিকা প্রাণী, - একটা 
বুছৎ পিলীলিক। একটী বৃহুতপ্রাণী; গল্প লেখক মন্ত্য--. উত্তম গল্প লেখক উত্তম 
মনুধ্য, বচনের প্রথম অংশে বৃহৎ" শব্দের অর্থ পিলীলিকাদের তুলনায় বৃহৎ এবং 
ছিতীয়াংশে “বৃহৎ” শব্দের অর্থ ‘প্রাণীদের তুলনায় বৃতৎ*, সুতরাং অন্চ্ছেদক প্রকৃত 
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পক্ষে এক নহে এবং উঠার প্রয়োগ ফল পিলীলিকা এরং প্রাণী উভয়ের পক্ষে এক 
নহে। সেইরূপ কোনও গল্র লেখক, লেখক চিসাসে উত্তম" হইতে পারেন কিন্তু 
মন্য্য হিসাবে উওম তইসেন এরূপ কোনও লিশ্চয়ত) নাই । অশ্যথাখ্যাতিবাদ 
আসম্বীক্ষিকী স্বীকৃত হইলেও উল্লিখিত লিদ্মান্থ সিদ্ধ । অবচ্চেদকের অন্তান্ড 
সিভা্গের মতো ভেদথটিত { Dr Kenyes এর converse relation ) ও স্বরূপ- 


সন্বন্ধর্লপ। বিভাগদ্ধয় স্বার্থচুমানের অস্সান বিবেচনায় স্বীকু'ত । 
কোনও কণাব পক্ষ ও সাধ্য একই অবচে্নেদক দ্বার বিশেষিত হইলে সেই 


শ্রবচ্ছেদক বর্ন করিয়া একটী হৃতন কথাকে সিদ্ধাস্তরূপে স্থাপিত করা যায়: 
যথা :_ “শিক্ষিত বাঙ্গালীরা শিক্ষিত ভারতব।সী .'. বাঙ্গালীর! ভারতলাসী '। 
সইহাকেই অনতিরিক্র বুত্তিত্বামুমান বা অবচ্টেগক বজনপূর্বক আন্মুমান ( Inference 
by omitted determinants) বল! যাইতে পারে। শূলপাণি দৌহিত্র রসুনাথ 
ভারতের স্টায় চর্চায় যে অভিনব পদ প্রদর্শন করিয়। গিয়াছেন তাহ। এখন বুঝিবার 
সময় আসিয়াছে এবং সে অন্ত আচার্যদেবের নিরুক্তি গ্রস্থবানির ভবানন্দী, জাগদীশী 
ও গদাধরী টাকা সহ সংস্করণ এসং সলশ্যই তবচিন্তামণির মথুরানাথ কৃত রতম্তও 
প্রকাশ হওয়! কর্তব্য । 


১৬ দর্শন 


দার্শনিক ব্যাখ্য। 


জী প্রবাস ভীবন চৌধুরী 


উত্তাপ পেলে বস্ত্র প্রসার হয়। এটা সাধারণ ভায়োদর্শল থেকে প্রাপ্ত জান । 
এতে কিন্ত জিভ্ান্থর অন্তর তৃপ্ত হয় ন1। হে চায় এর ব্যাখা! । কেন এমনট। হয়? 
সে জানাতে চায়। এই ব্যাখা লান। প্রকারের হতে পারে। যদি কেউ এমন উত্তর 
দেন যে উত্তাপ অর্থে তাই বুঝি যার হারা বস্তর প্রসার হয়, এবং যে উত্তাপে বন্যর 
প্রসার হয় না তা উত্তাপ পদ সাচাই নযঘ্র,_ তাহলে তাকে বলে স্কায়গত ব্যাখয। । 
কিন্ত স্পষ্টই দেখা যায় যে এই ব্যাথায় কেবল কথার অর্থই পরিস্ফুট হয় কিস্বা কোন 
পদের নতুন সংজ্ঞার নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে; জগৎ সম্বন্ধে কোন বস্ত্র 
স্মুসন্ধিংসার প্রকাশ এপালে নেই । এখানে উন্তাপের সংজ্ঞাটিষ্ঠ এমন ভাবে 
নিদ্ধারিত বা স্বীকৃত হয়েছে যে ভূয়োদশূনের তথাটি উপপাতিক না মনে করে তাকে 
আবস্তিক রূপে গ্রহণ কর। হয়েছে । উত্তাপের সঙ্গে বস্তুর প্রসারের সম্পর্কটি খেন 
ভাবিচ্ছেন্ত ও চিরন্তন এবং উত্তাপ সত্বেও বস্তুর প্রসার নেই এনন অবস্থার কল্পনাকে 
বন্ধযা-পুত্রের নত অসম্ভব ও অলীক ধরা হয়। সুতরাং এক্ষেত্রে ভৃয়োদর্শূনের 
তঁথাটির সতা।সতোর প্রশ্থও ওঠে না! কারণ যাহার অন্যথা স্সায়তঃ হতেই পারে 
না তাহার সতাত। শান্দিক বা সাধিক্, বস্বগত নয়। তার্থং শব্দ প্রয়োগের বা 
অর্থবোধের দাবাই তাহার সত্যত! প্রতিষ্ঠিত হয়, বিষয় জ্ঞানের দ্বারা নয়। স্মৃত্রাং 
এক্ষেত্রে এক ঠিসাবে বাখযার স্থান নেই । কেন উত্তাপ বস্ত্র প্রস।রের কারণ হয়, 
এর উত্তর হল, এই জন্য যে উত্তাপ বলতে মরা আন্ত কয়েকটি ঝাপাবের মধ 
এটা বুৰি ঘে এর দ্বার। বস্তুর প্রসার হয়। এখ।ল বাখ্যা হল না বরং কাষত: 
বাখার দাবীকেই অশ্বীকার করা হল । 

কিন্তু এতে অনেকেই সঙ্ধই হবেন ন।। আমর! যখন আমাদের জাগতিক 
অভিন্ঞতালক্ধ তথ্যগুলির ব্য।খা? চাই তখন তাহাদের বর্ণনাকারী প্দগুলির সংন্ঞ। 
সকলকে আবশ্ছিক ব। চিরন্তন মনে করি লা। অর্থ ব। "সংজ্ঞার |নর্দেশ বাস্তব পক্ষে 
বস্তুগত, ভাষাগত নয় কারণ ভাষা বস্তুর উদ্দেশ্যেই স্থষ্ট ও বাবহৃত হয়। সুতরাং 
উত্তাপকে ব্যবহারিক ভাবে এমন অর্থে প্রয়োগ করতে হামরা অভ)/স্ত হতে পারি যে 
উত্তাপিত অথচ প্রলারহীন বস্তব কল্পন! আমাদের কাছে অঙস্তব মনে হতে পাংরে। 


১ দর্শন 


কিন্ত এ কথাও বুঝতে হবে যে এই অসস্ভব-হোধ সলন্ত।ত্বিক, শ্রায়গত বা বিভারগত 
লয়। আজকের শব্দার্থবোল ও অভিধান হয়তে। উত্তাপিত বন্যর অপ্রসারকে 
সঅচম্ষনীয় ও স্টায়বিরোধী কলে প্রতিপদ্র করবে কিন্ত এই বোধ ও শ্চায় সামায়ক ও 
অভ্াল-সাপেক্ষ ৷ এদের শাসন আমরা অল্প চেষ্টাতেই ক।টিয়ে উঠতে পারি এবং 
তখন বুঝি যে সভাকার অসম্ভব কল্পনার ক্ষেত্র, স্পষ্টতঃ পরস্পর বিরোধী বিচার বা 
বাক৷, যেনন. বন্ধাা"পুত্র বা গোলাকার-ত্রিকোণ । উন্ত।পের সঙ্গে বস্তুর প্রসারের 
সম্বন্ধ আমাদের শভিজ্ঞতা-আ্্যয়ী এবং সেই জন্যই প্রশ্ন ওঠে যে এর ব্যতিক্রম হয় 
ন৷ কেন? কারণ অভিজ্ঞতা রাজ কোন নিয়ম ব|শ্র্বলার কারণ আামরা জানতে 
ঢাই। সুতরাং এই ব/তিক্রৰ অসস্ভব-কলপন। নয় এবং একে ম।মাদের বর্তমান চিন্ত। 
{1 শবাথবোধের সংস্কার ও বিধিব্াবস্থ। দ্বার। নিষেধ করতে পারি না) যদ একবার 
এই কল্পন! সম্ভব হয় এবং বন্ধ] পুত্রের মত অসম্ভব নাহুয় তাহলে ইহার নিষেধকারক 
লায়ন! অভিধানিক বিধি সনই তাদের আপাতণৃষ্ট আাবশ্যিকত। ও এব হারিয়ে 
বিচার বিশ্লেষণ ও সংশোধনের বিষয় হয়ে পড়ে । জাগতিক ব। শন্তিজ্ঞত|মূলক কে।ন 
বিষয়ই ম্যবস্টিক ও বিচারাতীত নয় যদি ও এদের মধ্য অনেকগুলিই এমন ব্যাপক ও 
লির়মান্থগ যে তাহাদের গুণ ধর্ম্ম ও নিয়ম পুলি আমাদের কাছে নিত) ও শ্বতঃ[সন্ধ 
বলেই মনে তয় এবং এই বোধ আমাদের শভিধান, ব্যাকরণ ও কথন প্রণালী অধা 
ছাপ রেখে যায়। এর! যে ব্যবহারিক ৪ সাময়িক সে জ্ঞান আমাদের সাধারণত: 
থাকে না এবং এই জন্য দর্শনে ও বিজ্ঞানে অনেক বিরোধ ও বাদবিবাদের স্যরি হয় ।২ 
সুতরাং দেখ। পেল ম্যায়গত ব্যাখ্যায় আমরা সন্ত হতে পারি লা বরং সেই 
স্যাখ॥াটির পিছলে পূর্ব্ব-প্রতিন্তাটিকে আমর অন্বীকার করি। শ্যায়গত ব্যাখ্যার 
পরে আসে মনস্তাত্বিক ব্যাখ্য।। এতে সল। হয় যে আমরা বায় বার উত্ভাপের সঙ্গে 
বন্যর প্রলার লক্ষা করি এবং সেই জন্য আমদের এমন মানসিক সংস্কার গড়ে ওঠে 
যে ভবিষ্যতেও উত্তাপ দ্বার বন্তর প্রসার ঘটবে এমন প্রত্যাশা কার । উন্বাপের সঙ্গে 
বস্কর প্রসারের কোন সম্পর্ক নেই, আমাদের ভাবনায় এই ভক্টটি অভিজ্ঞত। সম্পর্ষিত 
ভয়ে আছে মাত্র । আবার যখন এই নিয়মের ব)তিক্রম লক্ষ্য করব তখন এ সংস্কার 
কেটে বাবে । কিন্ত এই ব্যাখ্যাক্স মন ভরে ন1) প্রশ্ন করি এমন কেন হয় যে আমাদের 
প্রত্যাশ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সিফল হয় না ? আমাদের অভিজ্ঞত। রাজ্যে কেন এমন 
আনেক রীতিগত সহবন্থ। ও পৌর্বাপর্য পরিলক্ষিত হয় ঘা বিজ্ঞানের পোষক ও যাহার 
সাচায্ে আমাদের জীবনযাত্রা সম্ভব হয় ॥। স্থতরাং বৈজ্ঞানিক ব্যাখা! চাই ॥ 
নৈজঞানিক বাখ্যায় উত্তাপ ও বন্তল প্রসার এই ঘইটিকে বহিবিষয়ক পদার্থ 


* দার্শনিক স্যাখযা ১৯ 
মনে করা হয় এবং এদের ধা কোন অবিচ্চেগ্ত সম্পর্ক কম্পন। করা হয় না। শুধু 
এদের পেছনে কোন একটি এদের চেয়ে অধিক সাধিক নিয়মের বা জ্রক্রিয়ার সক্ধান 
কর! হয়। উত্তাপ দ্ব।র! পস্র প্রলার হয় কারণ বশ্য অসংখ্য কণার সমষ্টি এবং 
এগুলি উত্তাপ পেলে উত্তেজিত হয়ে নড়াচড়া! করে। তার ভম্বাই প্রসার হয়। এই 
বাখ্যাটিতে কিছুট। তৃপ্তি আনসে । কারণ এই প্রকল্পটি সাহায্যে উত্তাপ এ বস্তুর 
প্রসার ছাড়াও আরও লেক পদার্গ-স্ষয়ক হৃয়োদ্রান ল্য।প্যাত হয়। যেমন 
আলোচ]) প্রকল্পটির সাহাযে। দলা যায় যে একটি গ্যাসের চাপ ও আয়তন উন্ভাপের 
সঙ্গে সঙ্গে কী নিয়মে বাড়বে কমবে কিন্বা গ্যাসটি কোন পাতল। আবরণ ভেদ 
করে কী গতিতে বাহির হবে। এই সব কতক গুলি পরীক্ষাকৃত তথ্য দ্বার। প্রকল্পটি 
পারোক্ষভাবে সমধিত হয় এবং ওটি এই সকল ব্যাপারের ব্যাখ্যা হিসাসে বিলে 
স্থান পায়। এক ধরণের প্রকল্প সর্বদাই পরোক্ষভাবে সমধিত চাবস্থায় থাকে, 
সবাসরি ভাবে পরীক্ষিত হয় না। যেমন বস্তকণ। ও ভড়িত-তরঙ্গ যাদের সাহাযো 
বিজ্ঞানে তথ্যসমূহ বাখ্যাত হয়ে থাকে । অপর এক ধরণের প্রকল্প পরে পরীক্ষিত 
হয় যেমন মালেবিয়ার কারণন্ষরূপ এুনাকিলিস মশা । আবার অনেক ক্ষেত্রে 
প্রকল্পটি কোন বস্ত-ব্যাপার ন! ছুয়ে একটি সাধিবক স্ত্র হতে পারে যার সাহায্যে 
ভূয়োদশনের “কান বিশেষ তথ।দক সম্যক'ভাবে বর্ণনা করা যায়। যেমন নিউটনের 
মাধ্যাকর্ধণেন সুত্র । 

কিন্ত এইক্প বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্য। ক্রিন্ঞান্ডর চিত্তকে একটি পর্যায় পর্যন্ত শান 
কোরে জাগিয়ে দিয়ে যায় অনেক পরল্প। প্রপম প্রশ্ন, জগতে এমন রীতি ফোথা। 
হতে এল ? কে এই সব নিয়মের নিয়ামক ? আমাদের শভিপ্রত। রাজো এমন 
সুশৃব্খলার কারণ কী ? দ্বিতীয় প্রশ্ন ওঠে বিষয় জগতের € বিষযী-আত্মর আদি 
অস্ত ও তাদের সম্পর্ক বিলয়ে। তৃতীয় প্রশ্ন হবে আমাদের জানের উয্নতে ও 
নিল্চঘ্নত! সম্বন্ধে । এই সকল প্রশ্ন বাস্তবিক দাৰ্শনিক পর্যায়ের । এদের উত্তর 
না পাওয়া পৰ্যন্ত আমাদের জাগতিক কোন প্রশ্নেরই মীমাংসা হয়না । ল্য, 
মনন্তত্ব ও বিজ্ঞান দ্বার! কোন প্রশ্ের আংশিক উত্তর পাওয়া যায়। আমর! 
কাহাকে কী বলে থাকি, কখন কি মনে করি, কী রীতি অনুসারে ব্য প্্বেক্ষণ ও 
তাহাদের নিয়প্তরণ করতে পারি, এ সব জানতে পারি যথাযোগ্য পর্যবেক্ষণ করে। 
কি এ সবের কারণ স্বরূপ, এসবের অন্তরালে কোন শক্তি ব1 কী চিন্তা কাজ করছে 
তা জানতে পারি দার্শনিক যুক্তি বিচার সাহাযেো । হয়োজ্ঞ।লের কোন তথ্যের 
চরম ব্যাথ্যা অর্থে আমরা দার্শনিক ব্যাধ্যাকেই বুঝি যা আমাদের তথ)টিব 
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মূলে নিয়ে যায়। ম্যায়গত বাখ্যা, লা মনস্তাবিক এ বৈজ্ঞানিক বাাখ্যা আমাদের 
সেই মূলের দিকেই প্রচ্ছন্নভাবে ইঙ্ষিত দেয়। আমাদের শাজবোধ, বস্রধর্শ্ম সম্বন্ধে 
মানসিক বিশ্বাস যা বন্তর নিয়মিত ব্যবহার দ্বার উৎপল হয়, এবং ওই সম্বন্ধে 
বৈদ্ঞানিক বাপা।, এ সবই দেখা গেল বাহ এবং অসম্পূর্ণ এবং এর। কোন গূঢ় স্বয়ং 
প্রতিষ্ঠ বাখা!র অপেক্ষা রাখে ও আকাতক্ষা জাগায় । এই দার্শনিক ব্যাখ্যার 
প্রকুত্তি কী তা দেখতে হবে। 

শেষ পর্যন্ত দেখা যায় যে দার্শনিক ব্যাথার কান্ত ছাম।দের অনভজ্ঞতা 
রাজ শ্র্থলার ব্যাখা! করা । এই শৃদ্খলাই আমাদের বস্ত ও ধর্শ্মের সংজ্ঞ।-নিদদেশ, 
তাদের বিষয়ে মানসিক সংস্কার ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ভিন্তিস্থল। এখল এই শৃগ্খলার 
কথ। বিচার করলে মনে হয় আমাদের অভিজ্ঞতা রাজ)টি একটি সুনিপুণ কারিগর 
হাতে গড়া ও নিয়ন্ত্রিত একটি যন্ত্র । দার্শনিক বিচার সন্ধান করে সুষ্ঠু দৃষ্টান্ত ব। 
সাদৃশ্য হার লাঠাযো সে অভিচ্ঞত। রাজ্যের ব্যাথা! করতে পারে! জচেতনবাদীর। 
এই জগৎকে একটি যন্ত্র তিসাবেষ্ট দেখেন কিন্তু এ প্রশ্লেক উত্তর দেন না যে হয 
এল কোথ। থেকে ? যাস্তিক নিয়মকে চার্বাক স্বভাব বলেছেন কিন্ত এই স্বভাবের 
পেছনে একটি চেতন পদাপের অস্তিত্ব না নানলে বাপ] সম্পূর্ণ হয় না। কারণ 
যন্ত্র থাকলে যন্ত্রী ও থাকবে, নিয়ম মালকো নিয়ামক ও মানতে হয়। স্তর চেতন 
বাদীর! বলেন, এই জগতের সমুদায় পদার্থ সকল স্থষ্টি করেছেন এক চৈতন্য-পুরুষ 
এবং তিনিই পদার্থের নিয়ন্তা ও তার স্বভাবের রচয্িতা। ভার ইচ্ছঃয় সব হয়। 
একটি সুশৃদ্খল সামপ্রস্তপূর্ণ জগৎ তিনি স্থষ্টি করলেন তার শক্তি, বুদ্ধি ও লীলা- 
ভাগের প্রক।শ অভিপ্রায়ে এবং মানুবকে স্যরি ক?লেন একটি গ্রহে তার স্মখ'-দুংখ 
উপ্বান-পতন উপভোগ করবার জন্য) তার বাচবার ও উন্নতি করবার অনেক 
ব্যবস্য! করে দিলেন, আবার তার পদে পদে বাধা বিপত্তির আয়োজন করালেন। 
তাকে দিলেন অনেকটা স্বার্ধীনত1, তা দিয়ে দে এগুতেও পারে, পেছুতেৎ পারে। 
তবেই তো খেলা জমে উঠে । নাঝে মাঝে বন মানুষের চরন হর্গতি হয় তখন 
তিনি নান্ুষ হয়ে এসে তাকে একটু স(হাযা করে যান হাতে জীবন খেলা অব্যাহত 
খাকে। ভ্রগতের ও মামুষের জীবনের এট ধরণের ব্যাখা! দর্শন ও ধর্মে খুবই 
প্রচলিত স্যিস্ত এইরূপ একটি প্রকল্প অনেক প্রশ্ন উত্থাপিত করে। হেমন, 
প্রথম । ঈশ্বরের স্থিকে আমরা বুঝতে পারি যখন তাকে তার কল্পনা বলে মনে 
করি। স্বতরাং এ জগত ভাব কল্পন। এবং আমাদের কাছে সত) মনে হয় এইজন্য 
যে তিনি এটি াসাদের চিত্তে দক্ষ সম্মোহনকারীর মত সঞ্চালিত করে দেন। অথচ 


দাৰ্শনিক ব্যাথা? ২১ 


আনর। তে। ভার স্যষ্ট, অর্থাৎ কজনা। সুতরাং আামাদের পৃথক সন্ত কী করে 
আলে? তিনি কীণকরে আমাদের এট পৃথক স্বাধীন সত্ত। দিতে পারেন? এক 
হয় আমরা ভার অংশ । ভাতে আমরাই ঈশ্বর সথচ এই জগৎ যে আমাদেরই 
কপল্পন। তা ভুললাম কা কবে? উত্তর হাতে পারে, যেমন করে ম্বপ্ধে ভুলে যাষ্ট, 
ইচ্ছ। করে ভুলে খাকি_কারণ তা লা হলে স্বপ্র-জগংকে উপভোগ করতে পারি 
না। কিন্ত একথা নাললেও, অর্থাৎ দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝলেও, একটি বিরোধ খেকে 
যায়। স্বপ্পে দেখ! অপর বাক্রিবা সব আমাৰ কল্পনা মাতই, অংশ নয়, শুধু স্বপ্লের 
আমিই আনার অংশ । কিন্তু জগতের আনি ছাড়া ভন্যান্তা সন্ত সকলের আমা 
হতে স্বাধীন ও পৃথক সন্তা স্বীকার করতে হয়। স্িতলাই আমরা যে সকালেই 
ঈশ্বরের অংশ সেকথা বোঝানার উপায় নেই। 

আলোচা উশ্বরবাদের সিরুদ্ধে দ্বিতীয় প্রশ্ন চাবে যে এই চেতন-পুকুষ কোথা 
হাতি এলেন এবং এর মতো স্থির কল্পনাই বা কোথা থেকে এল জ্ঞগৎ-কারণের 
আর কারণ পোক্ত কর! হায় লা, তাহলে অনবন্ত। উপস্থিত হবে। স্তর কয়েকটি 
মূল সিদ্ধান্ত থেকে দার্শনিক বাখা। আরম্ভ করতে হয় এবং এলের থেক্ষে হন্যাম্থ 
অভিজ্ঞভালক তথা সমূতে শ্যায় ও ছুয়োদর্শনের সাহায্যে উপনীত হতে হয়। এই 
প্রথম ক্রারির সিদ্ধান্তগুলি আঅভিজ্ঞতালবা হয় না কারণ ইচার। অভিচ্গতার লাশনা মূল 
হিসাবে পূর্ব-স্বীকাধ । কিন্ত তাই বলে এর! ভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ বিশুক্ষ ছাধিবিদ্যক 
বিষয় নয় ঝা কোন অলৌকিক জ্ঞান্শতি, বলে জালা যায়। এর। শামা(দের পরিচিত 
অভিজ্ঞতার অনুকরণে কল্পিত বিষ্যবস্ত এবং এদের গুণ ধশ্ ইত্যাদির সংজ্ঞা 
আমাদের এই বাবচারিক জগৎ থেকেই নেওয়।। ষদি কোন এমন স্বত্র বা তত্ব দ্বারা 
এই ভ্রগত্ৎ ও জীবন বাাখ। করার প্রয়াস কর! হয় যার কোন তুলন। ব! দৃষ্টান্ত 
(মদের অভিজ্ঞতায় নেহ তাহলে সে প্রয়াস বার্থ হবে । কারণ য। বোঝ। যায়না 
ত। দিয়ে কী বোঝান যেতে পারে? যা নিজেই প্রকাশহীন জ্ঞানাতীত তা কী করে 
ক্ষোন কিছুকে প্রকাশ ব1 ব্যাখা করতে সমর্থ হবে ? স্তরাং দেখা যায় যে দাশলক 
ব্যাখ্য। বৈজ্ঞানিক প্রকলের পন্থাই অনুসরণ করে। সেই জন্য দার্শনিক বাখা। হে 
সব প্রকল্প ব্যবহার করে তাদের সন্ত এবং তাদের পেছনের কারণ সন্বদ্ধে কিছুই 
বল। যায় না । নিঃশেবে সমস্ত বাখা! করা দর্শনের সপক্ষে অসম্ভব । দর্শন একটি 
সুষ্ঠু সামপ্রস্তপূর্ণ ছবি বা বূশকের সাহাযো আসাদের আপাত: অসংলগ্ন অভিজ্ঞতা 
রাশিকে এক্যতানকূপে উপস্থিত করতে চায়। এই অনিজ্কতা ও তার শৃষ্খলার 
চূড়ান্ত ব্যাধ্যা দর্শন দিতে পারে না। 


২২ দর্শন = 


কিন্ত দর্শন বলতে অনেক সময় এমন একটি ভান পদ্ধতির কথা বলা হয় য। 
যুক্তি বিচারের সপেক্ষা রাখে না এবং যা বাস্তুবিকই পরাবিগ্ঠার “অন্তর্গত । ঘেখালে 
যুক্তি সিচার হার মেনে যাঘ আর আসাদের ভাব! খাড়া অন্ধকারের গায়ে ধাৰু। খেয়ে 
ফিরে আস যেখানে এবং ন।কি আর এক ধরণের জ্ঞানের পথ খুলে যায়। তাকে দিবা 
বা অলৌকিক জ্ঞান না প্রজ্ঞ। সলা হয়। তখন যে সব বস্তার দর্শন ও যে ভাষার 
প্রয়োগ হয় ত! সাধারণের ধারণ। ও বোধের অতীত । তবু যদ কোন প্রকারে সেই 
পরাবিলস্। আয়ত্তে মাসে তাহলে সমস্ত সমস্যাই সরল হয়ে যায় আর কোন প্রশ্নই 
জাগে না। আমরা এই অবস্থাটিকে এই ভাবে বুঝতে পারি যে সখন জগৎ ও 
জীবনের মূল স্ত্গুলি কেবল প্রকল্প রূপেই থাকে ন। বরং স্পষ্ট স্বতঃ(লক্ধ সতারূপে 
প্রকাশিত হয় এবং তাদের থেকে অন্যান্য সিদ্ধান্ত গুলি ও স্বতঃসিদ্ধ ভাব উদ্ভা লিত 
হয়, যখন সমস্ত জগৎ ও জীবন আমার অস্তরেরই একটি স্ফষুবরণ রূপে বিরান্দ করে, 
যখন ঈশ্বরের ইচ্চা আনার সক্রিয় স্বাধীন ইচ্ছ। রূপেই আসার কাছে লরল হয়ে 
যাবে, যধন পর ঝ। প্রদত্ত বলে কোন পদার্থ থাকবে না, সবই নিজ্ঞম্ম ও আপনাক্ত 
বলে বোধ হবে। এমন অবস্থায় সমস্তই ব্যাখ্যাত হয়ে যাবে। তখন উত্তাপ 
স্বতঃসিদ্ধ ভাবে প্রসারের কারণ বলে সনে হবে । প্রশ্ন যে এ অবস্থা কি কখনও সম্ভব 
হয়? হয়তো মন্য্বা জীবনে এ অসম্ভব কিন্তু জগৎ ও জীবনের নিন্বিশেষ ব্যাখ্যার 
তাগিদ আমরা গনেকের বোধ করি এবং প্রশ্ন যখন জাগে তখন মনে হয় উত্তর 
আছে । উত্তর এখানে ব্রহ্ম এবং সেটি সামাদের জালা নেই বলেই তে প্রশ্ন জাগে। 
অথচ ত। ঘদি এদকলারে অজানা হত তাহলে তে প্রশ্থই জাগতো। ন।। কেন আমরা 
এমন মনে করি যে এই দৃশ্যমান জগৎ ও জীবন স্বয়ং প্রতিষ্ঠ নয় বরং কোন স্বয়ং 
প্রতিষ্ঠ অদৃশ্য অধিষ্ঠানে আশ্রিত? কেন আমরা ভাবি যে এই প্রতীয়মান 
বিশ্বচরাচরাকে এমন করেই নিংশেষে বুঝে নেব যেমন নিয়ে থাকি আমাদের স্বাধীন 
ইচ্কাকৃত কোন কর্ণকে । অবশ্য সেখানেও আনেক ফাক থাকে, আমরা বুঝি লা 
কেনন কণে আমানের ইচ্চার অনসরণ করে আনাদের শরীরের যন্ত্রটি, বুঝি না আমাদের 
নেক আপাত: স্বাধীন উচ্ছার পেছনে আমাদেরই আনেক শিক্ষ। ও অভ্যাসের 
প্রভাব । তবু আনাদের কল্পনায় আছে এমন একটি অবস্থার ছবি যেখানে আমরা 
একেবারে স্বাধীন ও মুক্ত এবং যেখানে বিষয়-সমৃহ আমাদের অধীনে থেকে আমাদের 
হচ্চার বাহকরূপে কাজ করে। তখন অপর বাক্তি আমার ব্যক্তিত্বেরই প্রকাশ, 
বাধ! নয় । এই অবস্থায় উন্নীত লা হতে পারলে সংসারের সমাক বাবা অসম্ভব 
এবং যদি দার্শনিক বা।খ্য। বলতে এই চুড়াস্থ ব্যাথা। বুঝি তাহলে দর্শনে বিদ্যালয়ে 


দার্শনিক ব্যাপা। হত 


পঠন-পাঠন ও বিচার বিশ্রেঘণের সাপারে সীমাপদ্ধ না করে তাকে যোগলান্নার 
অন্তর্গত করতে হয় ।' আআনাদের চিন্তে সংসালের সাদি কারণ কী ত! জানবার 
আকুতি আছে এসং ভার থেকে যেই কারণটির অস্তিত্ব সম্বন্ধেও আস্থ। জন্মে । এই 
"আদি জগং কারণ যতক্ষণ পর্ধম্থ জিন্রাস্থর নিজেরই অন্তরের অন্তর্গত ও একান্ত 
স্বত:প্রামাণ। পদার্থ ঝুল মনে ন। হয় ততক্ষণ তাহ! আদি না মল বলে বোধ হবে লা 
বরং একটি পর না অপরিচিত পদার্ণ বলে মনে হবে ও তাহার কারণ বা মূলে কী 
এমন প্রশ্বেব বিষয় হবে। সুতরাং, যেমন উপনিষদে পাই, সেই আদি কারণটি, 
বা জীব ও জড়জগতের ব্যাখ্য। মুলক পদার্থটি, যাকে জানলে সমন্তই জান! যায়, 
জিজ্ঞান্থর মন্তরাত্মা বলেই স্বীকার করতে হবে। দর্শনকে তাহলে আত্মদর্শন হতে 
হয় আর পদ্ধতি বিচার-বিল্লেষণ ন! তয়ে যোগ-ধ্যান হয়ে যায় । তবেই দার্শনিক 
ব্যাখা! সম্পূর্ণ হয় । 

কিন্তু যে দর্শন নিয়ে আমর! সাধারণতঃ স্যাপৃত থাকি তা এক প্রকার বিজ্ঞান” 
চ্চাই বলতে হয়। এখানে আমদের অভিন্ঞতারাভোর চুড়ান্ত বা শেব বাাথ।। ব। 
মীমাংসা চাই না বরং নাল। প্রকল্প নিয়ে আলাপ সআলোচন। করি । আামদে এই 
ধরণের দর্শন-56। অনেক পুরাতন দার্শনিকের হান্তোদ্রেক করবে হারা তানের দর্শন 
ব্যতীত *দর্শলকে গালগল্প ও রূপকথার পায় ভুক্ত করেন। কিন্তু আমরা এখন 
দর্শন বলতে একটি বিচারমূলক ভ্ঞানচচ।ই বুঝি এবং চরম সত্য বা পরন সন্ভা পাওয়া 
যায় বলে বিশ্বাস করি না। আসাদের জ্ঞান আজ দ্বিধ। দন্দে পূর্ণ, সংশয়াকুল । কোন 
বিষয়েই প্রতায় বা স্থির বিশ্বাস আমাদের কাছে একটি মনস্তাত্বিক ব্যাপার বলে 
মননে হয়। জ্ঞানের বিষয়-বস্তু ও রূপ ( মাধেয় ও আধার) সমস্থই ব।ক্রিমানসের 
অবস্থা-দাপেক্ষ এবং কে!ন নৈ।ক্রিক ও সাব্বিক বুদ্ধি বা যুক্তিতর্কের ব্যাপার নয়। 
এ সমস্তই ব্যক্তির স্বীকার ব1 গ্রহণের দ্ধার সতারূপে প্রতিভাত হয় কিন্ত 
প্রত্যেকেরই বিকল আছে এবং উহাদের সপ্য কোনটিই অপরটির আপক্া অধিক 
বা কম গ্রহণীয় বলে প্রমাণ করা যায় না। এইরূপ প্রমাণ করতে হালে এই গুলিকে 
যে বিরাট ও চরম দর্শন-কোণ ও সত্যাদশের প্রয়োজন ত! আমাদের নেই এবং ভার 
সম্ভাবল।ও আহ্র বিলুপ্ত । আজকের দর্শনে তাই সত্যের নাক্তিনিরপেক্ষ চিরম্ুল 
আদর্শ বলে কিছু নেই এবং আপেক্ষিকতাই এর শেঘ বাঁধা । এই জা।পেক্ষিকতার 
মূলে ও তাহার গৃঢ়ার্থ হিসাবে কোন পরম বা শ্রুব নেই, আছে মানুষের স্বাধীন 
সানলপ্রকৃতি বা বাক্তিত যার ভিত্তি না গতন-রত্রস্য অ।মাদের বিশ্লেষাস্থক বুদ্ধির অতীত 
এবং যাকে আমাদের আজকের দিনে হি আদি সতা রূপে গ্রহণ করতে তবে। 





হস 
মাছুযই বিশ্বের মাপকাঠি মার সবার ওপরে মানুষই সত্য এই পুরাতন সত্যই আজ 
দর্শনের আপাতদৃষ্ট আপেক্ষিকতাবাদ ও নৈরাভোর অন্তরালে অধিষ্ঠান করছে। 
দার্শনিক ব্যাখা! তাই সম্পূর্ণতার স্বপ্নও দেখে লা, এবং কোন একক সুত্র বা পদার্থে 
আত্মপ্রকাশ লা করে সে আজ অনেকান্ত প্রকলের মধাই নিজেকে ছড়িয়ে ফেলেছে । 
দার্শনিক বাব! সচেতন হয়ে পড়েছে ব্যাথ্যাকারী জিজ্ঞাস বাক্তি মালস সম্বন্ধে যার 
সুক্ত'ঘতাব এনে দিয়েছে ব্যাখ্যার ধারণায় এক বিপ্লব, ভেঙ্গে দিয়েছে সেই অভি-সরল 
মলোভাব যে এই বিশ্বপ্রকতি ও জীবনলীলার কোন একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যাথা? 
আছে যা জানলে সমস্তাই পরিক্ষার হয়ে শায়। 


দার্শনিক ব্যাখ্যা 


সর শিবপদ চক্রেবতখ 


কোনও বিষয়ের প্রকৃত জ্ঞানলাভ ব। সুচারুক্ষপ চিন্বন ব্য।খ্যাকাধ্য ভিন্ন 
হইতে পারে বলিয়। মনে হয় না। লৌকিক বিষয়ের কী সাধারণন্কানে, কা 
বৈষ্বঞ।নিকজ্ঞালে ব্যাখ্যার প্রচুর ব্যাবহার দেখ! যায় এবং কখন কথন সকলেই এমন 
বাকা ব্যবহার করেন যন্দার। কোন তুর্বোধ্য বিষয়ের ব্যাখ্যা হইয়া থাকে । এই 
ঘটন। এইরূপ কেন? অন্তক্ূপ নহে কেন? ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তরে ঘষে লকল বাক্য 
পাইতে পারি, তাহাদিগকে উক্ত ঘটনার ব্যাখ্যা বলা যাইবে। যাহ! জটিল ও 
ছুর্বোধা তাহাকে সরল ও সুখবোধ্য করার নাম “ব্যাখ্যা” । আমাদের বুদ্ধির 
ম্বভাবই এই খে সে সকল বিষয় বুঝিতে চায় বা ঝুঝাইতে চায়। বিশেষ করিয়া! 
বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে ব্যাখ্য! করিয়া ঘটনাবলশীকে বুঝিবার ছুরূহ্ুতা দূর করিতে 
আমরা,সর্বদা সচেষ্ট হইয়া থাকি । 

যদিও আমাদের সমস্া “দার্শনিক ব্যাখ্যার স্বরূপ” তথাপি আমি পুবেধিই 
বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার স্বরূপ সম্বন্ধে কিছুটা বিস্তার করি? কারণ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার 
সহিত আমাদের সকলেরই অশ্রবিস্তর পরিচয় আছে; আর এ ব্যাখ্যার লহিত মিল 
ব। অমিল বুঝিয়। দার্শনিক ব্যাখ্যার স্বরূপ বুঝা সচজ হইতে পানে । কোনও 
ঘটনার বর্ণনাদূলক কোন বাক্য শুনিলে আমরা “কেন” এইরূপ প্রশ্ন করিতে পারি। 
ইহার উত্তরে যে বাকা ব্যবহৃত হইবে সেই দ্বিতীয় বাকা প্রথম বাকের ব্যাখা! বল। 
যাইবে । অবশ্যই ব্যাখ্যা ভাল বা মন্দ, সাধারণ ব। বৈজ্ঞানিক হইতে পারে; কিন্ত 
আপাততঃ উহা আমাদের আলোচ্য নহে । কোনও ব্যাখ্যার উদাহরণ দ্বার! আমার 
বক্তব্য পরিশ্ফুট হইবে । “লোহার চাবিটিতে মরিচা পড়িল্াছে” ; প্রশ্ন হইল, কেন 
পড়িল? উত্তর মিলিল, “আদ্রতা সংস্পর্শে লোহাতে মরিচা পড়িয়া পাকে”। এ 
ক্ষেত্রে এই দ্বিতীর বাকাটির প্রথম বাক্যের সহিত সম্থন্ধের উপর ব্যাখাাটি নির্ভর 
করিতেছে । অনেকে বলেন যে বিজ্ঞান কোন ব্যাখ্যা দেয় না, বর্ণনা করে মাত্র । 
কথাটি কিন্ত ঠিক নহে । “চাবিটিতে মরিচ! পড়িয়াছে”, আর “জ্বলীফ়ম্পর্শে লোহাতে 
মরি51 পড়ে" এই ছুই বাকাই এককভাবে বিবৃতি মূলক হইতে পারে ; যেমন, প্রথমটি 


২৬ দর্শন 


চাবির বর্ণন) ও দ্বিতীয়টি জলের বাবচারের বর্ণনা । কিন্ধ দ্বিতীয় বাকা প্রথম 
বাকোর সম্বন্ধে বাধ্যাই বটে-_বর্ণনামাত্র নহে । তাই বিজ্ঞান শুধু বর্ণনা করে, 
ব্াখা। করে না, ইত! মানা যাইবে না। দৃশ্যমান জ্রগৎ প্রপাঞ্চের পরাক্ষ। নিরীক্ষা 
করিয়। জাগতিক বস্তু বা ঘটনাবলীর সাপিক নিয়অঞ্চলি প্রণয়ন করা যেমন 
বৈন্ঞালিকের কাক, তেমনই বটনাবলীর ব্যাখযাও তাহার অন্যতম কাকু । উহার মধেো 
কোনটি বৈজ্ঞানিকের প্রধান কর্তব্য তাহ! লইয়া মতভেদ হঈতে পারে ; কিন্তু এই 
হুট কাজই ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত । কারণ প্রাকৃতিক নিয়মের সাহাযে)ই ঘটনার প্রকৃত 
ব্যাখ্যা হইয়। থাকে । 
বৈজ্ঞানিক বাাখা। সময় সময় যেমন জটিল বিষয়কে সরল করে, তেমনষ্ট মনে 
হয় সরলকেও জটিল করিতে পারে। অন্ততঃ সাপাতদৃষ্টিতে যাচাকে সরল মন 
হয় বাধ্য। প্রসঙ্গে তাত। সাধারণের কাছে হুরূহ হইয়। উঠে। যেন অতি পরিচিত 
সূর্ধরশ্মির বর্ণম।ল।কে সিভিন্ন দৈর্ঘ্যের সালোক-তরঙ্গ দিয়। বাাথ্য। কর।। পরন্ত 
বিজ্ঞান যে সতি পরি[/চিত ঘটনাকেও প্বর্হ প্রকল্প দ্বার! ব্যাখ্য। করিতে চায়, তার 
উদাহরণ নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ নিয়ম বলে সবস্তুপতনের ব্যাখ্য।। আবার কোন 
পূর্বপারিচিত বস্তুর সহিত ন। জান! বিষয়ের সমতুল)ত। বা সাদৃশ্য দেখাতে পারিলে 
এ ন। বোকা জিনিষের ব্যাধ্য। হয়, এসন কথা দর্বত্ত খাটিবে না। মাধা[কখণের প্রকল্প 
নিশ্চঘই পরিচিত বিষয় দিয়া অপরিচিত বিষয়ের ব্যাখা] ছিল লা। অজানা লিষয়কে 
জাল। বিষকেন সদৃশ বলিয়। ব্যাখ্যা করিলেও, যেহেতু বিজ্ঞানে জ্ঞাত বিষয়টি শেষ 
পধ্যন্ত পরীক্ষ। নিরীক্ষার উপর নির্ভর করে, সেই হেতু এন্রিয়িক বঅভিন্ঞতান্রয়ী 
এরূপ কোন ব্যাথ।! পুর্ণাঙ্গ ও নিশ্চয়াখ্বক হইতে পারে কী ন। সন্দেহ । পুনশ্চ, কোনও 
ঘটনার ক(রণ দর্শ!ঈতে পারিলে তাহার বাখ্য। হয়, এ কপ! কোন কোন ক্ষেত্রে ঠিক 
হইলেও, সর্বত্র নচে । সম্মিলিত কাধ্যের কারণ সমুদায়কে বিশ্লেষণ (317215515) করিয়া 
ব্যাথা) করা সর্ববিষয়ে খাটিবে লা। যেহেতু “কপ-কাধাকে “ব'’'-কোরণ দ্বারা 
ব্যাখ্যা করিলে, “বশএর ব্যাধ্য। প্রয়োজন হইবে ও অনবস্থা দোষ হইবে, সেহেতু 
কারণ নির্দ্দেশপূর্বক কাধ্যের ব]াখা। এক হিসাবে ব্যাখ্যাই নহে! কেহ কেহ 
বলিতে পারেন যে “ক” এর স্যাখ্য! “খ” । “খি” এর ব্যাখা। যদি পুনরায় প্রয়োজন 
হয়, তবে “গা? দিয়া করিবন। কিন্তু ইহার অর্থ এই নহে যে, “ক”এর ব্যাখ্য। হয় 
নাই। দ্বিতীয় বাখ।। যদি প্রয়োজন হয় তবে তাহ! “থ’” এর ব্যাব্য। হইবে, “ক””এর 
নহে। ইহার উত্তরে বল। যায় যে, “খ”" “ক”কে ব্যাখ্যা করিলেও হদি “খ’এর ব্যাখ]1 
প্রয়োজন হয় তবে ““ক’এর বাখ)া আরও কোন ব্যাপকতর ব্যাখ্যার অংশমাত্র বলিয়া 
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বুঝিতে হইবে । এইরূপ সন্ধীর্ণতর ব্যাখ্য! যদি কোন ব্যাপকতর ব্যাখ্যার অস্ততু ক্র 
বলিয়া স্বীকার করি-তবে “ক” এর এরূপ “খ” ছারা ব্যাখ্যা কখনও সম্পুর্ণ হইবে 
না, নার ন।মর। এই ব্যাপারে চরম সস্তোব লাভ করিতে পারিব লা। পরস্থ 
বৈজ্ঞানিক অনুদন্ধানে কোন ঘটনার কারণ নির্দেশ করা, আর সেই ঘটনাকে কোন 
কারণবিষয়ক পাকুতিক নিয়মাঙ্ুবতিতার দৃষ্টান্ত মনে কব, একই কথা । তাই মলে 
হয়, বৈজ্ঞালিক ব্যাখ্যার মুখা উদ্দেশ্য চল, প্রকৃতির নিমুম আবিষ্কার করিয়া, এ 
নিয়ামের বন্ধনে না বোঝ। ঘটনাবলীকে বাধিয়! দে ওয়] । 

প্রকৃতির একরূপডার বিডিল্ল প্রকাশক বাক্যের মাধ্যমে সর্ণলা করিলে, এ 
বাক্য (proposi৷॥i০৷) একটি নিয়মের সিবৃতি হইয়। দাড়ায় । এই লিয়সক্চলি 
অলিক বা কম ব্যাপক হইতে পার । অপিক বাপক কোন নিয়ম হইতে কমব্যাপক 
নিরমকে নিঃস্থত করিতে পারিলে, এ পরিচ্চিন্র নিয়মের ব্যাখ্যা হইয়া থাকে । তাহ 
বৈজ্ঞানিক ব্যাখা! নিয়মপ্রণয়ন ও অবরোতী পন্ধতিতে ঘটনাবলী লা পরিচ্চিন্ন 
নিয়মের সরলীকরণ মাত্র। তাই বলিয়া গণিতশাস্ত্র ঝা! জ্যামিতির অবরেোতী 
প্রমাণ গুলিকে আমর! “ব্যাখা বলিতে পারি লা) জিকুজের তিনকোণ তুই 
সমাকোণের সমান কেন ? এই প্রশ্নের উত্তরে যখন স্বতঃসিদ্ধ সত্য 2ইতে অবরোহণ 
তার! প্রমাণ সংগ্রহ করি, তখন মনে হইতে পারে যে, কোণগুলির দুই লমকে।ণের 
সহিত সমতুলাতাকে “ব্যাথা।” করিতেছি। আসলে তাহা ন! করিয়া এ সতোর 
“উপপস্রি” করিতেছি সাত্র। কালগত থটনাবলীর প্রত্যক্ষপর গুণধর্ম সমূহের 
বৈজ্ঞানিক বা।খা। হয় বটে ; কিন্তু গাণিতিক সতের ভিত্তিমূলে যে সকল গ্রতাক্ষপুর্ব, 
স্বতঃলিজ্ধ সতা নিভিত থাকে, তাহাদের যুক্তিরূপে (৭5055) উদ্ঘাটন করাকে 
এবাখা।” ন। বলিয়া উপপন্ডি” বলাই যুক্তি সঙ্গত । 

বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্য।র স্বরূপ সম্বপ্ধে উপরোক্ত মত ঠিক হইলে এ রূপ বা।বযার 
দ্বার! বহু সদৃশ, পরস্পর বিচ্ছিক্প পদার্থকে একটি নিয়মের অধীন করিয়া তাহাদের 
একত্ব সম্পাদন কর! হইল বল! যাইতে পারে। বাক্ল্যবঞ্দল ও লাথ্লন্যায়ের 
সহায়তায় যত কমদংখ্যক নিয়মের ব! পদার্থের অধীনে যত বেশীসংখাক পদক 
গ্রস্থন করিতে পারিব ততই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার কানষ্ঠা লাভ করিব। সাদৃন্য 
আবিষ্কার করিয়া, অবরোহী পদ্ধতিতে এক ক্মব্যাপক্ষ নিয়মকে অধিকবাপক 
নিয়ম হইতে শিঃস্থত করিয়া, এক বস্তুকে অপর বস্তুর সচিত ক্রা্য্যকারণস্থাত্রে গ্রপিত 
ৰুরিয়, এই একত্র সম্পাদন-কাধ্যে বিজ্ঞ।ন নিযুক্ত রহিয়াছে। প্রকৃতিতে নিয়মের 
রাজর প্রতিষ্ঠিত দেখার ফলে অজানা, অদেখা পদার্থসম্বন্ধে ভবিষ্যৎ বানী করাও 
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বিজ্ঞানের একটি অঙ্গ । কিন্তু কেহ কেহ বলেন যে বিজ্ঞানের এই বর মধ্যে একা 
প্রতিষ্ঠার চেষ্টা কথনও পূর্ণাঙ্গ হয় না। সুদূরপ্রসারী, পূর্ণাঙ্গ এক্ষা সম্পাদন করিয়া 
দশ্যমঘ় আগতপ্রপঞ্চের সর্বাঙ্গীন ব্যাথয। একসাত্র দর্শনের কাজ । দার্শনিক ও 
বৈজ্ঞানিক ব]াখ্যার মধো কোন গুণগত প্রভেদ নাউ: ব্যাপকতার তারতমাগত 
প্রভেদ মাত্র । 

কথাটি একটু তলাইয়। বুঝা দরকার। অদ্বৈতবাদী দর্শনের চেষ্টা ঘেন 
দৃশ্যমান, বুবিধ প্রপঞ্চময় জগতের সূলীভূত উপাদানকে এক ও অবিনশ্বর তত্বরূপে 
প্রতিষ্ঠা করা । আর অনিয়তপদার্থকাদীগণও ( চ15£৭16565 ) এ নানাবধর্ণগন্ধময় 
ক্রগৎকে একতবে পর্যবসিত কর! যায় না মনে করেন বলিয়াই অনিয়ত্পদার্থবাদী ; 
এক তত্বের মাধ্যমে সমগ্রকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হইলে, ভাহারাও যেন তাহাই 
করিতেন। কিন্তু দার্শনিক ব্যাখ্যা বলিতে যদি সমগ্রের এইরূপ একাত্মক ব্যাখ্যা 
বুঝি, তাহা হইলে কি দর্শন বিজ্ঞানের সগোত্র হইয়। পড়িবে না? এ কথা ঠিক যে 
একই রকম ব্যাখ্যা সকলের কাছে উপাদেয় মলে হয়না । বৈজ্ঞানিক ব্যাখা 
সাধারণের নাও পছন্দ হইতে পারে। তাই যেন সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক 
বা'খ্যার প্রভেদ। কিন্তু উপরোক্ত মত মানিলে এই তিন প্রকার বাখ্যর মাত্রাগত 
ভেদ হুইবে মাত্র । দর্শনকে বিজ্ঞানাতিরিক্ শান্তর বলিতে হইলে এ রূপ ডার্শনক 
ব্যাখ্য। গ্রহণ করা চলে ন!। অপিচ, এ রূপ ব্যাখ্য! অন্ততঃ অনিয়তপদার্থবাদী 
প্রহণ করিবেন লা। উপরন্ত, বাহ কিছুই বাদ ন! দিয়া সর্ববিষয় “ব্যাখা” করে 
তাহাকে ব্যাখ্যাই বল। চলে ন।। কোন বিষয় “এইরূপ কেন 1” আর “€ইক্প নহে 
কেন ?* প্রকৃত ব্যাথ্য। এই তুই প্রশ্রেরই সমাধান করিতে চেষ্টা করে। সমগ্র 
জগতের অদ্বৈত ব্য!খ্য। যেন এইক্সপ সমাধান নছে। 

দৈনন্দিন জ্ঞীবনে, এমন কি জীব বা মনোবিজ্ঞানে, আমর! আর একরকমের 
ব্যাখ্যা দেখিতে পাই, যাহাতে কোন ঘটনার উদ্দেশ্য ( ০3:2০5৩ ) ব্যক্ত কর! হয়। 
যেমন, অসুক ভত্রলোক তিনদিন তিনরাত্রি গাছে উঠিয়! বসিয়া আছেন কেন? 
উত্তর পাইলাম, বাজি জিতিবার অন্ত । এইকপ উদ্দেশ্যমূলক ব্যাখা! জ্জীববিল্ঞানে ও 
মনে।বিজ্ঞানে সময় সময় ব্যবহৃত হইলেন বৈজ্ঞানিকগদ একপ ব্যাখ্যায় সন্তষ্ট নহেন। 
কারণ যাস্ত্রিক কার্ধকারণর্বিথির হারাই জড়জগতের ব্যাখ্যা হয়; সচেতন উদ্দেশ্য বলে 
নছে। একমাত্র মানুষের শ্ৰেচ্ছাকৃত ব্যবহার সচেতন উদ্দেশ্য সাধনের লিমিশু হইতে 
পারে। অধুন! বৈজ্ঞানিকগণ আশ। করেন যে, কি জড়বিজ্ঞানে, কি জীব বিজ্ঞানে, 
সর্বত্রই অদূর ভবিষ্যতে হাস্্রিক পদ্ধতিতে বা।ব। করা হাউবে। ইহ! হইতে হয়তো 
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বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্য। হইতে সম্পুর্ণ ভিন্ন একপ্রকার দার্শনিক ব্যাখ্যার স্বরূপ বাহির করা 
ধাইতে পারে । এই সমগ্র বিশ্বত্রগতের গৃঢার্থ ও উদ্দেশ্য নির্দেম্র করিয়া জগতের 
ব্যাখ্যাকে দার্শনিক ব্যাখ্য। বল! যাইতে পারে । কোন্‌ চরম ফূল্যের (৮৭৮০) দিকে 
জগৎ প্রসারিত, কোন্‌ অস্তিম পুরুযাথ তাহার কোষে কোষে সঞ্চারিত, তাহ 
আবিক্ষার কর যেন দার্শনিকের কাজ । কিন্ত জগতের উদ্দেশ্য যে কী তাহা আজ 
পর্যযস্ত কেহই জানিল ন। আর এ রূপ উদ্দেশ্যমূলক দার্শনিক ব্যাখা! স্বীকার 
করিলে এত বিঘম বাদানুবাদের মধ্যে, এত দ্বিধার মধ্যে পড়িব ঘে, পারিলে, এই 
মহা অনৰ্থ হইতে শতহস্ত দূরে থাকাই মঙ্গল। জগতের উদ্দেশ্য সম্বন্ধ বাদামুবাদ 
কাবে যে শেষ হইবে, তাহা কেহই জানেন না। 

তা আামাদিগকে অন্য কোন প্রক।র দাশনিক ব্যাখ)ার লক্ষেত, পা ওয়া যায় 
কি ন। দেখিতে হইবে। প্রথমেই মলে রাখিতে হইবে হে দার্শনিক ব্যাখ)া বৈজ্ঞা(নক 
ব্যাখ্যা হইতে ভিন্ন হইবে । সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান ও দর্শনের গুণগত প্রভেদও মানিতে 
হইবে । এই প্রভেদ স্বীকার করিদ্ছ। দর্শনকে কোন শান্তর বা বিদ্ভাকপে গ্রহণ 
করিলে, দর্শনের এমন কোন বিষয়বন্ত বাহির করিতে হইলে যাহ। বিজ্ঞানের 
বিষয়বন্থ হইবে না। বিজ্ঞান ও দর্শনের এক দিক দিয়। সিল আছেও উভমই 
জ্ঞানমার্গের সাধন! | কিন্তু বিজ্ঞান ও দর্শনের বস্তু বা গমস্তাও যদি একই বা একই 
মারার হয়, তবে দর্শনের বিশিষ্ট সন্ত। বঙ্রায় রাখ! ছুক্ধর হইয়া পড়িবে । অধুন। 
বিদ্ঞ!নের বড়ই কোলাহল ; তাহার উদ্ধত ভ্রয়পত্র উপেক্ষ। করিবার উপায় নাই । 
এই কারণে, বিষয়বস্তুর সাদৃশ্য, তয় দর্শনকে বিচ্রানের দাস বানাইয়। ছাড়িংব 'অথব। 
দর্শনকে বিচ্ঞানের কুক্ষিগত করিয়া তাহার আয্মবিলোপ ঘটাবে । অধুনা কোন কোন 
“দার্শনিক” আখ্যাধারী পণ্ডিতগণ বলিতেছেন যে দর্শনের কাজ হইল বিজ্ঞানের 
বাকাগুলির যথাযথ বিপ্লেষণ করিয়া তাহাদের ঠিক ঠিক অর্থ নির্দেশ করা, আর 
তন্থৃবিগ্ভার বাকাগুলি যে আবেগজনিত কাব্যিক উল্লাসের অভিব্যক্তি মাত্র তাহা 
প্রশ্তিপন্ন কর! ভাবখানা এই যে, বিজ্ঞান অর্থবান্‌, সারগর্ভ স্ঞানদানে সক্ষম, আর 
তব্ববিদ্যা নিছক ছেলেমানুষী ! এই সকল দার্শনিক বেশধারী বিজ্ঞানের স্ত/বকগণ 
মানুষের কৃপ্টির ইতিহাসে প্রথমশ্রেণীর চিন্তানারকগণের 'অবমালন। করিতে পশ্চাৎপদ 
নহেন। কিন্তু ইহ! তাহার! ভাল করিয়াই বুঝিয়াছেন ফেবিজ্জান যাহার আলে!চন। 
করে, দর্শন সেই বস্তুর আ'লোচন। করে ন!। তথাপি ইহাদের মতে বিজ্রানের আলোচ্য 
বিষয়ই একমাত্র শাাসালে বন্ত বলিয়া, দার্শনিক বস্তুকে অবস্থা বলিতে ইহাদের 
দ্বিধা লাই । তাই মনে হয় যে দ/শনিক জ্ঞানের বিষধয়বস্থয বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বিষয়বস্তু 
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হইতে অতান্ত স্যাবৃহ করিতে পারিলে এবং দার্শনিক বস্তর ম।লোচনা-যোগ্যতা! 
দেখ।ইতে পারিলে, মাহুবেল জ্ঞানভাণ্ডারে দর্শনের যোগ্য স্থান করিয়া দেও! যাইবে । 

দর্শনের বস্তুটি কী তাহ! জানিতে পারিলে দার্শনিক বাধ্য! কী প্রকারের 
হবে তাহার ধারণা হইতে পারে। দর্শন ও বিজ্ঞান উভয়ই মননশীল জ্ঞানতম্্ 
বলিয়া, বিজ্ঞানের মত দর্শলেও ব্যাখ্যার প্রয়োজন অস্ভৃত শয়। কবি ব। কাৰ্য 
কোন জ্ঞানদ।নে সচেষ্ট নহে বলিয়া এখানে ব্যাথ্যার ব। ভ্রটিল বিষয়কে সরল 
করিবার প্রচেষ্টা নাই । কবি ও কাব্যেরও একটি বস্তু আছে; তাহা হইল রস । 
কবি কিন্ত রসের বিভিন্র শ্রেণী বা রসের স্বরূপের জ্ঞান চাহেন লা)--তিনি রসস্কটি 
করেন, রসসঞ্চার করেন, রসাস্থদনের অস্তলোকে দিব্যভাবে অধিষ্ঠিত হইতে 
ঢাহেন। তাই রস বা সৌন্দধ্য আদান প্রদানের শিষয় হইলেও কবির চক্ষে তাহার 
প্রামাণা বা অপ্রামাণোর প্রশ্ন উঠে লা । কাব্যের জগতে কোন প্রল্নই লাই; আর 
তাই কোন লমধানও নাই । তেমনি নৈতিক জীবনের এবণার বন্ধ সর্ধ।ঙ্গীন 
কল্যাণ ; কিন্ত ইহাকে জানিলেই চরিত্রবান্‌ হওয়। যায় না। চরিত্রবান্‌কে কল্যাণ 
স্থষ্টি করিতে হয়। কিন্ত দার্শনিক তাহার বস্তুকে বিজ্ঞানের মতে! জানিতে চাচ্ছেন 
বলিয়া তাহার নিকট ব্যাখ্যার তাগিদ থাকিবে। 

বিজ্ঞানের বস্তুটি কী ? বিজ্ঞান যাহাকে বিশেষরূপে জ।[লিতে চাহে তাহাকে 
বিষয় (০৮০০২) বলিতে পারি। বিজ্ঞানের দৃষ্টি সকল সময়ই বিধয়াভিমুখী ; বিষয়ীর 
(55৩০0) খবর বিজ্ঞান রাখে না। জ্ঞানজীবনের প্রথমদিকে আম] হইতে ভিন 
অন্তাস্া বিষয়সমূছের (০1১৩৫) খবর লষ্টভে জামরা ব্যগ্র হইয়া থাকি; কিন্তু যে খবর 
লয় তাহার সম্বন্ধে সেরূপ সচেতন হই নাঃ। এই বিষয়সুখিতা বা objective 
attitude বিজ্ঞানের জন্ম দিয়াছে । কোন বিষয়কে বিশেষরূপে জানিতে হইলে 
“অন্ধ্যাল” (contemplation) আবশ্ঠক ; আর তার মধে। আনুধ্যাতা ও অন্ুখোুয়র 
প্রতেদ ম্বীকাধ্য । সানবমনের এই বিবয়সুখিতার অবশ্ঠন্ভাবী ফলর্ধপে পাই 
বিচ্ছানসমূহ, যাহার! বিষয়ের শ্রেণীবিভাগ করিয়া বিভিন্ন ভাগ নিঞ্জেদের মধ্যে বণ্টন 
করিয়া লয় । রসায়ণ, পদার্থবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান প্রসূতি সকলে এই 
বিবয়ঞ্ঞানের প্রকারভেদ মাত্র। সাধারণ অর্থে “জ্ঞান” কথাটি লইলে জ্ঞানমাত্রেই 
অবশ্য বিবয়জ্ঞান; আর কোন প্রকার জ্ঞান নাই । “অমুধ্যান'’ বিষয়কে বিষয়ী 
হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া বিষয়ের জ্ঞান বিষয়ীতে জন্সাউবে। তাই, যদিও কা বিষয়ীকে 
জানিবার আকাম! হয়, তাহা হইলেও বিষয়ীকে বিযয়রূপেই জানিতে হইবে। 
মনোবিজ্ঞান এইরূপই করিতেছে । কিন্ত ইহাতে কি বিষয়ীর রূপহানি হয় না? 
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বিহয়শীকে জানিতে হুইবে বিহঢ়ীরূপে--বিযয়র্ূপে নহে । তবে এরূপ জ্ঞান কখনও 
লৌকিক অর্থে জ্ঞান হইতে পারে না, ইহাও বুঝিতে হইবে | ইহা একপ্রকার 
সাক্ষেতিক জ্ঞানমাত্র, জার দর্শনের এইরূপ সাক্ষেতিক জ্ঞানশরীর হইলে উহ! বিজ্ঞান- 
শরীর হইতে অতান্ত ব্যাবৃত্ত হয়' দর্শন অলৌকিক সংবিদ্ঞান, আত্মলচেতনতা, আস্ম- 
ময়তা, অধ্য[ত্্রবিছ্! মাত্র । ইহ! একপ্রকার “আমি” বস্তার “আনি” কূপে আন্মলন 
(enjoyment) এআমারপক্পে নহে । এই অলৌকিক “আমি অস্বীকার করা 
যাইবে কি প্রকারে? অনুধ্যানকে বিশ্লেষণ করিলে, অত্যন্ত ব্যাবৃন্ত “বিষয়” ও 
ও “বিষয় প্রকট হইবে এবং বিষরীর এই প্রাকটা তাহাকে বিশ্বাসের (৮5০1850) বস্য 
করিয়। তুলিবে। এই বস্তুকে স্বরূপতঃ জনিবার ( understanding ) এক 
দানী লইয়। ইহ। উপস্থিত হয়; আর সেই দাবী মননশীল ব্যক্তি স্বীকার করিতে 
পারেন না । 

অবশ্য দর্শনশ[স্মেব বৈষ্রানিকজ্ানবহিভূণ্ড আরও অন্যান্য বিযযবস্ত থাকিতে 
পারে; যেমন, জ্ঞানের স্বরূপ, জান ও বিশ্বাসের সম্বন্ধ, শুদ্ধ বিষয়ের (০bject as 
5০১) স্বরূপ, পরমপুরুষা্বের স্বরূপ ইত্যাদি । কিন্ত দাশগিক ব্যাথার স্বরূপ 
নির্দেশ করিতে দার্শনিক বস্তুর বিস্তারের প্রয়োজন নাই । “আমি” রূপ আস্মবত্র 
উদাহর্‌। লইয়াই দার্শনিক ব্যাধ্য। সম্বন্ধে আমার বক্তব্য পরিস্ৃট করিতে পারিব। 

বিজ্ঞান ও দর্শনের বিষজবহ্ব হে আভাপ্ত ভিঙ্গ, তাহা আনরা দেখিলাম। 
তংপবেও কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, বিষয়নত্ত ভির হইলেও, বিজ্ঞন ও দর্শনের 
ব্যাখা! একই রকম হইতে বাধা কী? বাধা আছে; কারণ, জামার মনে কয় 
সিধ্য়ভেদে বাধারও তেদ হষ্টবে। সকল বিষয় একই রকমভাবে ব্যাখা কপ 
যায় না। লমন্যার জটিলতা, সায়হন ও গভীরভার উপর ব্যাখ্যার প্রক[বা্ছেদ নির্ভর 
করিবে) বিজ্ঞানেও সর্বক্ষেত্রে একই রকম বযাব।! দেখ! যায় কি ন! সন্দেহ । 
সম্মিলিত কার্ধোর ব্যাখ্যা! দেই কারণকূটের বিশ্লেষণ করিয়া; কোন প্রাকৃতিক 
নিয়মকে বাপকতর নিয়ম হইতে নিঃস্থত করিয়া আর এক রকমের ব্যাখ্য। হয়। 
অথথ। কার্যাকারণের মধ্যে বিভিন্ন স্তর দেখাইয়াও অস্যরূপ ব্য!খ্য। হইতে দেখি। 
কোনও চুরির ব্যখ্যা পুলিশে এক প্রকার, সমাজবিজ্ঞানী গ্ প্রকার, অর্থনীতিবিদ 
তৃতীয় প্রকারে করিতে পারেন। একই বস্ত্র বিভিন্ন কিক ব্যাখ]া, অথবা বিভিন্ন 
বস্তুর বিভিন্ন ব্যাখা বিজ্ঞানে দেখিতে পাই। তাই বিষয়ভেদে ব্যাখ্যার ভেদ 
ম্বীকার্ধ্য । স্বামর। দেখিয়াছি যে বিজ্ঞানের ব্যাখা] পূর্ণাঙ্গ ও নিস্চয়াত্মক হইতে 
পারে না। দার্শনিক জ্ঞান নিশ্চয়স্বক হইলে ইহার ব্যাথা নিশ্চয়াস্মক হইবে 


দর্শন ৬ 


৩২ 
এবং ব্যাধ্যাটি এমন হওয়। চাই যে, এ ব্যাখ্যার আর অন্ত ব্যাখ্যা প্রয়োজনীয় হইবে 

ন1। কোনও গুরুতর দার্শনিক বস্তুকে কেবলমাত্র এ বন্যরই মাধ্যমে ব্যাখ্যা! করিতে 

পারিলে চরমতম সম্ভোষ লাভ হইতে লারে। 

এক্ষণে দার্শনিক ব্যাখ্যার ম্বকূপালোচন) কর। যাইতে পারে । অলৌকিক 

আমি কূপ ষে আত্মবন্ (09 75550457/51 scl) ব1 বিষয়ী তাহ! অতিশয় সরল: 

কোনরূপ জটিলতা ইহাতে নাই । এই সারলোর অর্থ হইল, উহ! স্বতংপ্রকাশ 

(self-evident) এবং উহা! কখনই সংশয়াচ্ছন্প হয় না। এই প্রলঙ্গে দেকার্তের 

০০৪1০ ergo SUM বা মামি চিন্তকরি, তাই আমি আছি” স্মরণ করিতে পারি । 

কিন্ত কোন বস্তুর অতি সহজ সারলাই কখন কখন বিষম কঠিন ও জটিল আকার 

ধারণ করে । কারণ স্ুর্ঘ্যালোকের মত ইহ! এতই স্বচচ ও চিকণ যে, ইহাকে না 

দেখিয়। আমরা বিধয়ীর দ্বার! উদ্ভাসিত বিষয়পুত্তলীগুপি লইয়াই ক্রীড়ামঘ থাকি; 
যেমন, সুর্যালোক আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না, পরন্ত রৌদ্রজ্জ্বল বৃক্ষলতা দিই 
আমাদের নিকট প্রকট হয়। যাহা দেখিতে অভ্যস্ত হইয়। পড়ি কিছুক্ষণ বাদে তাহ। 
আর দেখি না। তাই মনে হয় দার্শনিক সারল্যের মধ্যে কিছু জটিলতা আছে। 
এই অবডাসিক জটিলতাকে অপসারিত করিয়! সরল/কে সরলবূপে বুঝাইয়া দেওয়াই 
দার্শনিক বাধখ্যার তাৎপধ্য ; আর উঠা বিচার ও বুদ্ধির মননশীলত। দিয়া করিতে 
হইবে । দর্শনের ইতিহাসে যাহার! প্রকৃত দার্শনিক বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন 
তাহারা সকলেই কমবেশী এইরূপব্যাথ)ার আশ্রয় লইয়ছেন। এই ব্যাখ্যায় কিছু 
আবিঞ্কত হয় না-_অনধিগত বস্তুতে অধিকার জন্মে না। নবনবোন্মেষশালিনী 
প্রতিভা বৈচ্ঞানিক ভগতে নতুনের সন্ধান দিঘু! জ্ঞানরান্জ্যের সীম! বিস্তৃত করিতে 
পাবে: কিন্তু দার্শনিক তত্ববিচারের দ্বার! আমর! প্রকুতপক্ষে এক পদও অগ্রসর 
হইতে পারি না, বা অজ্ঞান! ভূমিতে পদার্পণ করিতে পারি না? তত্তববিচার অবস্থাই 
বুদ্ধির সাহায্যে করিতে হইবে ; কারণ দর্শন জ্ঞানতত্ত্র মাত্র । কিন্তু এরূপ যৌক্তিক 
বিচারের ফলে, বহুল আয়াসে, মন বিষয়মুখিতা হইতে নিরস্ত হয়া তব।ভিমুখে নিত 
হইবে মাত্র । প্লেতো বলিয়াছেন যে দার্শনিক বিচারে মনশ্চক্ষু সূর্খ্যের দিকে ঘুরিয়া 
যায়। এই ফললাত করিলেই দার্শনিক ব্যাখ্যার সার্থকতা । ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তা 
আমি অন্বীকার করিতেছি ন। । কারণ, সাধারণ বিষয়াচিসুখী মন তত্বের দিকে, আত্ম" 
বস্তুর দিকে সহজে নীত হইতে চাহে না। তাই বুদ্ধিকে, বিচারকে ধ।কা। দেওয়ার 
প্রয়োজনীয়তা রছিয়াছে। কিন্ত তবালোচন! বা তবব্যাখ্যায় কোনও অজ্ঞান! বন্য 


জ্ঞাত হইবে না। সকল সময়ই হে দ্বতঃসিদ্জ বা ম্যতঃপ্রকাশ হইয়া আছে সে 


দাৰ্শনিক ব্যাখ্যা 


করামলকবত প্রত্যক্ষ হইয়া বাইবে মাত্র । ইহা একক্প প্রাপ্তপ্রাণ্ডি। দার্শনিক 
বাধ্য! স্বতঃপ্রকাশের এক প্রকার স্বতঃসিদ্ধ বৌদ্ধিক বিস্তার মাত্র ( Self-evident 
elaboration of the self-evident. Prof. K. C. Bhattacharyya.) 
সক্রেতিস বলিয়াছেন যে দার্শনিকের কাজ অনেক্ট। ধাত্রীর মত । মাতার কুক্ষিগত 
বহুবাদ্থিত সস্ত।নকে প্রকট করির। মাতাকে ধাত্রী ফিরাইয়! দেয়--মাত! হেল ইহাতে 
নিজেরই ভ্রিনিষ আরও সাক্ষাৎভাবে ফিরিয়া পান। 
ধাত্রীহ্থশত ক্রার্থ। ছাড়া সাব কী হইতে পারে? * 


৩ 


দার্শনিক ব্যাখ্যা এব্সপ 





* আচাধ্য রুকচন্্র ভটটাচাধ্) মহাশয়ের প্রবন্ধ পড়িদা ধাহা বুকিছাছি তাহা দ্বারা উপরের প্রবন্ধ 


শ্রজাবিত হইন্সাছে। 'আগাধোর কথা বুশ্ি্/ছি কি না জানিনা ; সুসে যেটুকু বুকিরাছি তাত! শ্রদ্ধের 
অবা।লক ডাঃ রাসবিও।রী দাস মঙাশয়ের আগকুলে। 


আত্মা ও চৈতন্যের সম্পর্ক ' 


শ্রীকালীকুষ্ণ বন্দোপাধ্যায় 


গোপাল তাপনীয়োত্তর উপনিষত-এ একটি গল্প আছে । একদা ত্রজব্ধূগল 
শ্ীকফের সঙ্গে ‘সকাম! শর্বরীষুণিহা" প্রভাতে তাকে বল্লেন, আমরা মহষি হর্ব।লাকে 
পারণ করাতে চাই. কিন্ত তিনি যমুনার অপর পানে রয়েছেন, এই অগাধ যমুনা 
আমর। পার হুব কি করে ? উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বল্লেন যে তোমরা সকলে যমুনার কূলে 
গিয়ে এই সত্য কথাটি বল যে শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, তাহলেই ‘অগাধ! স। গাধা ভবিয্'তি’ । 
সগ্যোযাপিত রজনীর কথা স্মরণ করে ব্রজবধূগণের লঙ্জ! ও বিস্ময়ের সীমা থাকল না। 
তবু তারা যমুনার কুলে গিয়ে বল্লেন, ভক্ষণ ব্রহ্মচারী, এবং দেখতে পেলেন যে 
যমুনার বিস্তীর্ণ জলরাশি দুভাগ হয়ে গেল এবং বার হয়ে এল একটি লীলা ্চ্ছদদ- 
গমনামুকূল পথ । ত্ৰঞ্জবধূগণ যমুনা পার হলেন এবং ক্রযি ছর্বাসার আশ্রমে উপনীত 
হয়ে তাকে মিষ্টান্স ভোজন করালেন । তৃপ্ত হয়ে কবি তূর্বাসা গাদের আশীর্বাদ 
করার পর তার! বল্লেন যে স্ীকফ্ণের সাতাযো ভারা যমুনা পার হয়েছেন, এখন ফিরে 
যাবার' কৌশল ঝধিকে বলে দিতে হবে) তখন ঝধি বল্লেন যে তোমর! সকলে 
যমুনার কুলে গিয়ে এই সত্য কথাটি বলবে যে ঝি পুর্বাল। উপবাসী, তাহলেই যমুনা 
তোমাদের ফিরে যাওয়।র পথ নির্মাণ করে দেবে । কবির এই কথ! শুনে ব্রজবধূগণের 
চিত্ত পরমবিশ্ময়রসে আধুত হল। তাদের অবস্থা বুঝে কবি যা বল্লেন, তা এ যুগের 
অধ্যাপক প্রবন্ধকারের রচনাশৈলী অবলম্বন করে এ ভাবে বলা যেতে পারে ঃ 

ক্ষিতি, অপ, প্রভৃতি পদার্থ হতে আত্মা সম্পূর্ণ ভিয়। আত্মাকে ভোগ্য অর্থাৎ 
বিষয় বল! যায় না। ঠিক তেমনই আবার আত্মাকে ডোক্তাও বল! যায় না) আত্ম। 
ভোক্ত।ও নয় ভোগ্য ও নয় । সচ্চিদানন্দ স্বরূপ শিব। এই আত্মা ব্রহ্ম । এর অবস্থ। 
চারটি £__জাগ্রহ, স্বপ্ন, স্থযুন্তি এবং তুরীয়। এই অবস্থ! চারটিরও আনার জাএ্রদা দি 
চারটি অবদ্থা, অর্থাৎ স্গুল, সুক্ম, বীজ ও সাক্ষী, এই চারটি ভাব আছে। ভ্রাগ্রত অবস্থার 
বা বিশ্বের চাতুধিধ্য হল, বিশ্ব বিশ্ব, বিশ্ব তৈজস, বিশ্ব প্রান্ত এবং বিশ্ব তুরীয় । স্বপ্লাবস্থার 
ব। তৈজসের চাতুর্িধ্য :_তৈজস বিশ্ব, তৈজঙগ তৈজস. তৈজস প্রাচ্চ এবং তৈজস তুরীয় । 
সুযুপ্তি অবস্থার ব। প্রাজ্ঞের অবান্তর অবস্থা হল 5 প্রাজ্ঞ বিশ্ব, প্রান্ত তৈজস, জজ 
প্রাজ্ঞ এবং প্রাঙ্ঞ তুরীয় । তুরীয় অবস্থ(তেও, তুরীয় বিশ্ব, তুরীয় তৈজস, তুরীয় 


আম্মা ও চৈতস্যোর সম্পর্ক ৩৫ 


প্রান্ত এবং তুরীর তুরীয় এই চারটি বান্তর পাদ আছে। স্ৃতর1ং আত্মাকে 
যোডশপাদ বলা যায় । ব্ৰহ্ম প্রণবও যোড়শ নাত্রাব্মক ৷ এই ফোলটি মাত্রা যথাক্রমে ২ 
(১) অ, (২) উ, তে) ম, (৪) অধরণসাত্র।, (৫) নাদ, (৬) বিন্দু (৭) কলা? (৮) কলা” 
তীতা, (৯) শাস্তি, (১০) শা।স্তাতীতা, (১১) উন্মনী, (১২) মনোম্মনী, (১৩) পুরী, 
(১৪, সধাসা, (১৫)-পস্তশ্্রী এবং (১৬) পরা । 


আত্মার ষোডশপাদের সাঙ্গ গ্রণবের 
বোড়শ মাত্রাকে মিলিয়ে নেওয়া যায়। 


যেমন, অকারে ভাগ্রং বিশ্ব, উকারে জাগ্রত 
তৈজস, ম-কারে জাগ্রৎ প্রান্ত, অরধ্মাত্রায় জাগ্রং তুরীয়, বিন্দুতে স্বপ্রপিশ্ব, নাদে 
দ্ৰপ্রতৈজ্জস, কলাতে ন্বপ্রপ্রাজ্র, কলাতীতে স্বপ্রতু জীয়, শাভিতে স্বযুপ্তবিশ্ব, শান্তযতীতে 
স্ুযুপ্ত তৈজস, উদ্মনীতে স্ুযুপ্ত প্রাজ্ঞ, মনোশ্মনীতে সুযুপ্ত তুরীয়, পুরীতে তুরীয় বিশ্ব, 
মধামাতে তুরীয় তৈজস, পশ্টস্তীতে তুরীয় প্রা্ত এসং পরাতে তুরীয় তুরীয় । এই 
হল বিশেষ নিল । আর সামান্য ভাবে যে মিল রয়েছে তা হল £__জাগ্রৎ মাত্র/চতুষ্টয় 


অকারাংশ, স্বপ্রমাত্রা চতুষ্টয় উকারাংশ, স্ুযুপ্তি মাত্রাচতুষ্টয় মকারাংশ এবং তুরীয় 
মাত্রাচতুষ্টয় অর্ধনাদ্রোংশ । 


এই হুল হর্বাস। অভি/প্রত আস্মভব এবং 
ন নরেপাবরেণ প্রোক্ত এষ ম্বিভ্রেয়ো বহুধ! চিন্তামানঃ। 

অনস্তপ্রোক্তে। গতির লান্তানীয়ান্‌ হ্যতর্কমণুপ্রমাণাৎ ॥ 
নচিকেতার প্রতি যমের এই কণার উপর নির্ভর করলে, এমন কি বিজ্ঞানভিচ্ষু 
প্রভৃতি আচার্যদের কথা শুনলে, বা উপনিষদেই আত্মবিষয়ক অনুসন্ধান করব এই 
প্রায় বিধি লামিল কথাটি মেনে নিলে, এই তত্বই গ্রহণ করতে হয়। কিন্ত নাস্তিক 
বা গ্লেচ্ছভাবাপন্প না হয়েও, অর্থাৎ উপনিষৎ+এর উপর সম্পুর্ণ শ্রদ্ধাবান হয়েও এট 
তত্ব মেনে নিতে কিছুট। কুষ্ঠিত হতে হয়। কারণ, উপনিষং শ্রবণ করলেই হবে না, 
মননও প্রয়োজন | কিন্ত মনন কি ভাবে কর! যেতে পারে? সুনির্দিষ্ট ঝাক্যাকারে 
য। গ্রথিত হয় লা, অর্থাৎ ইংরাঁজীতে যাকে 6হ০99586$0 বলে তা খা নয়, ত1 নিয়ে 
কোন মনন সম্ভব বলে মনে হয় ন7॥ তাই উপরে ঝা বল। হয়েছে, তাকে স্ুনিদিক 
বাক্য।কারে এখিত করতে হয় এবং তা করতে চাইলেই অনুপাদেয় অবস্থার উদ্ভব 
হুয়। বিভিন্র ভাব্মক!র শ্রুতির বিভিন্ন ভাস্ত করেন। সকল বাক্যকে মিলিয়ে কোন 
সর্বোপসংস্থারমূলক বাক্যও রচনা কর। ঘায় লা। তাছাতা, আর এইটিই প্রধান কথা, 
''উপানহং হয় এক অথব!1 বিভিন্ন অমুভবকে প্রকাশ করে! 





কিন্তু এই অনুভব যদি 
লৌকিক অনুভব হতে সম্পূর্ণ বিজাতীয় হয়, ত! হলে লৌকিক ভাষায় তা প্রকাশিত 


হয় না এবং উপনিষদের ভাষাকে লৌকিক অথে গ্রহণ কর! যায় লা কিন্তু কিভাবে 


৩৬ ছ্শনি 


তার অথ নির্ণয় কর! যাবে? নিছক ব্যাকরণ বা কোব লিক্ষল। শক্তিগ্রহের প্রধান 
উপায় তল বুদ্ধব্যবহার বা অঙ্ছুভিব। লৌকিক অনুভবে যে পদের দ্বার! 
যে পদার্থ গ্রহীত হয় শ্রৌত অনুভব সম্পুণ বিজ্ঞাতীয় বলে ক্ষুতিতে কোন্‌ পদের 
দ্বার! কোন্‌ পদার্থ সংকেতিত হয় তা নির্ণয় করা যেতে পারে না; আর এই অমুভব 
যদি সম্পুর্ন বিজাতীয় ন। হয়, লৌকিক অনুভবে যদি এর শস্ততঃ সুস্মভাবেও বৃত্তিত। 
পেকে থাকে, তাহলে আত্মতবানুসক্ধানের জন্য উপনিষৎ-কেই যে কেন আশ্রয় করতে 
হবে তা বোঝা যায় না লৌকিক জন্ুভবের উপর মনন করলেও চলে । লৌকিক 
অনুভব অবলম্বী মনন আত্মতন্বের ক্ষেত্রে বিপথে চলতে পারে একথা অন্বীন্তারের 
প্রয়ে।জন নাউ । তবে বিপথে চলছে কিনা তাও যে যর করলে দেখতে পাওয়া যায়, 
একথা স্বীকার করতে হয়। কিন্তু ক্রুতিসাক্যের উপর মনন-__যদি শ্রমতিতে সম্পূর্ণ 
বিজাতীয় অহভব বাক্যসদ্ধ হয়ে থাকে তাহলে, বিপথে চলবে লা, এমন কোন কথ! 
নেই এবং যদি চলে তাহলে বিপথে চলছে কিন। তাও বুঝতে পারা যাবে ন। আর 
এই আন্থতব যদি বিজ1তীয় না হয়, তাহলে লৌকিক অনুভবের উপর মননও ঘা আর 
শ্রুতির উপর মননও তাই। লৌকিক অঙ্গুভব আত্মবিষয়ক মননের প্রশ্থানভুমি 
হতে পারে না, এ কথ। মানা যায় লা । একথ। বলাও যা আর “উইক ডে'তে ব্যবসা 
বাণিঞ্জা, সুতরাং চুরি ডাকাতি ইত্যাদি করবে, অর্থাৎ ঈশ্বর চিন্তা করবেঞনা এবং 
রবিবারে এসব করবে না কেবল ঈশ্বর চিন্ত! করবে. প্রভৃতি কথা বলাও তাই। 
ঈশ্বর চিন্তার জন্য যেমন আমরা সপ্তাহের কয়েকটী দিনকে নিষিদ্ধ করতে পারি 
না, ঠিক তেমনই আমরা আত্মবিষক মননের আন্ত কোল অনুভবকেই অযোগ্য 
বলে মনে করতে পারি নল । অর্থাৎ ঈশ্বর চিন্তা যদি রবিবার ছাড়া আর 
কোনও বারে লা করি রবিবারেই বা করব কেন? এবং একথা কোন্‌ বারে 
শুনব খে রবিবারেই ঈশ্বরচিস্তা করবে? ঠিক তেমনই লৌকিক, ব্যবহারিক জীবন 
যে অমুভবকে অবলম্বন করে চলে সে অনুভব যদি আত্মবিষয়ক মননভূমি হওয়ার 
সযোগা হয়, তা ছলে আরবাক হওয়ার কোন সন্তাবনাই থাকবে না। উপরস্থ এমনও 
কোন অনুভব যদি থাকে যার সমবায় সম্বন্ধে অ'শ্রয়রূপে বা কোনও সম্বন্ধে এসন কি 
তাদাস্যা সম্বন্ধে সশ্বন্ধীরূপে লাম! উপস্থিত হয় না, তা হলে যে অনুভবে আত্ম! ভাস- 
মান হবে, সেই অঙ্ুু ভবকেহ' সন্দেতের চক্ষে দেখতে হবে । লৌকিক অন্থতবকে আত্ম- 
বিষয়ঝ মননের প্রস্থানভূমি করা যায় এবং এই প্রবন্ধে তাই করা হুবে। 
লৌকিক মম্ৃভবকে শাস্্বিষয়ক মননের ভিত্তিহূনি করাও যা আর আমাদের 
নৈনন্দিন-অপেশাদারী জীবনে € অর্থাৎ দর্শনের ক্রশরুমের বাইরে) আত্মা কথাটি 


শান্তা ও চৈতস্টের সম্পর্ক <৭ 


কখন কি ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে তার বিশ্লেষণ করাও ত1। কারণ এই লৌকিক অনুভব 
তখনই নির্ভরযোগ্য ধন সানান্তিক - এবং সামাজিকতার অবলম্বন ভাষ।। এখন 
আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যে ভাষা ব্যবহার কর! হয় তার মধ্যে আত্মা কথাটি 
মহান, ছঃ প্রভৃতি বিশেষণভুবিত কথাটি নয়, শুদ্ধ কপাটি, থাকে কি ? এ প্রশ্বের উত্তর 
কল ‘ন!’ । যদিও আমর! অনেক সময় আন্ম।কে লীডা দিও লা, দেহের কষ্ট লম্থ করতে 
পারি কিন্তু স'স্বাকে সিক্রয় করতে পারি না, প্রতি কথ! সলি, তবুও বল! যায় যে 
দৈনান্দন জীবনে আন্দা কথাটি ব্যবহৃত হয় লা, কারণ এস স্থলে ভাষ! ঠিক সহজ 
লৌকিক ভাষ! নয়, সহজ লৌকিক ভাষার উপর দার্শনিক লিচার করার কালে যে 
ভাষার স্থষ্টি হয়, তারই প্রভাবে উৎপন্ন সুধী সমাছের ভাষা। যাই চোক আমাদের 
দৈনন্দিন ভখবনে শ্বামর। ‘আমি’ কথাটি বাবহার করি কিন্তু “আক কথাটি করি নাও 
এবং এই “মামির দার্শনিক বিশ্লেষণ প্রসঙ্গেই আমর] আব্মা কথাটি নিয় আলি । 
তাই একথ। বলা যায় যে প্রথম স্তরীয় ভাষায় first 9৫4৫7 190023714-এ আত্ম শব্দ 
নাই, আছে দ্বিতীয় স্তরীয় ভাবায়। যদিও এই দ্বিতীয় স্তরের ভাষায় এ কি অর্থে 
ব্যবহৃত হবে, ত! এর এই স্তরের অবস্থানের দ্বারা, পারস্পরিক সম্পর্কের দ্বার! 
নিধ্পারিত হবে লা, হবে প্রথম স্তরে যে আমি কথাটি রয়েছে তার আচরণের দ্বার।। 
কিন্ত অমির আচরণ কিন্ধপ? এ প্রশ্নের সহজ উত্তর লাই । আমি'র systematic 
৪1516৩1% অর্থাৎ তান্ত্রিক নানার্থহ রয়েছে। বহু অর্থে আমরা আমি কথাটি 
ব্যবহার করি, এবং এই অর্থগুলি অনেক সময়ই পরস্পর বিরোধী । তবু তাতে 
আমাদের কেন অন্ুবিধ। হয় ন।। কারণ ঘখনই ‘আমি’ কথাটি আমর! শুনি তখনই 
যে যে তন্ত্রের অস্তর্গত 'আসি' উপস্থিত হয় সেই সেই তন্্রগুলিও বিন। যেই অন্ততঃ 
অক্ষট ভাবে বুন্ধিদ্ছ হয়ে থাকে । যেমন মামি রোগ! হয়ে যাচ্ছি, আমি মোটা 
ইত্যাদি বাকোর আমি-র দ্বার! যা বোঝ! হয়, 

ফে-আমি ওই ভেসে চলে 

কালের ঢেউয়ে অ।কাশ তালে 
ওরই পানে দেখছি আমি চেয়ে, 
ও-ষে সচল ছবির মতো 
আমি নীরব কবির তো! * 
ওরই পানে দেখছি আমি চেয়ে। 
এই-ঘে আমি ওই আমি নই, 


আপন মাঝে আপনি যে রই 
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যাইলে ভেসে মরণ-ধারা বেয়ে 
মুক্ত আমি, তৃপ্ত আমি 
শান্ত আমি, দৃপ্ত আমি 
ওরই পানে দেখছি মানি চেয়ে। 

এই মহাসংগীতের দর্শক “মামি তা বোঝায় না। *আমি'র অর্থ নানা রয়েছে । 
কিন্ত হাতে আনাদের ব্যবহারিক জীবনে কোন মন্থবিধা হয়লা; যদি হত তাহলে 
এই সংগীতের রসই অ।মর। গ্রহণ করতে পারতাম না। যাই হক, আমি পোগ। 
হয়ে যাচ্ছি, এখানে আমি যে দেতকেই বোঝাচ্ছে তাতে কোন সম্দেচ নেই । 
তাই এখানে 'আমি'শকে আত্মার ভাষার প্রথম শুরায় প্রতিনিধি বলা চলে লা। 
প্রথন স্তরের ভাষায় যে সব জায়গ।য় ‘আমি’-র স্থলে দেচ, ইন্দ্রিয় দুভূতিকে অর্থের 
হানি না ঘটিয়েও বসান যাবে সেবানে 'আমি' যে জাস্মা বোঝাচ্ছে তা বলা যাবে 
না। এবং সেই ভাবার বিবেধণ করে, সাস্তার স্বব্ূপ বা আত্ম! ও চৈতন্টের সম্বন্ধ 
নিয়ে কোন আলোচন! করা যাবে না। প্রথম শুরীয় ভাষায় 'আমি'-র যদি এমন 
কোন বাবহার থাকে যে ব্যবহারের উপপন্তি 'আনি'-র স্বলে আস্মা-ভিন্ন কিছুর 
দ্বারাই হবে না, কেবল লেই ভাষ।রই বিশ্লেষণ প্রাসঙ্গিক । কিন্ত এরূপ কোন ভাষা” 
বাবহ।র ব। বাক্য আছে কি? প্রসিদ্ধ লোকায়ত মত যদি গ্রহণ করা যায় তে! হলে 
বল। যেতে পারে যে এরকম কোন বাক])ই হয় না এবং সেজন্য ষে বিশ্লেষণ আসর! 
করতে প্রতিদ্ধ। করছি সেই বিশ্লেষণ ও হতে পারে না । এই লোকায়ত মতের পুর্ণ 
বিচার এখানে কর। যেতে পারে ন)॥ শুধু সংক্ষেপে বলা যায় যে সামি কুশ, আমি 
স্থূল প্রভৃতি বাকোর “আমি এবং আমি জানি, আমি সুখী প্রভৃতি বাকের ‘আমি'.র 
মধ্যে যে কিছুট। পার্থক্য আছে তা লোকায়তিকদেরও স্বীকার করতে হয়; সেইডম্য 
দেহই আত্ম! একখা। না বলে তাদের বলতে হয় চৈতম্যবিশিষ্ট দেহই আত্মা। কিন্ত 
চৈতশ্তবিশিষ্ট দেছই আস্থা, একথার অপ কি এই নয় যে দেহমাত্রই আত্মহ ধর্মের 
অধিকরণ লয়, বা আব্থা! নামে যে সব হৃত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান ব্)ঝিগুলিকে ডাক! 
হম, ন! হতে পারে সেই সব বাকি রচিত শ্রেণীর সভ্য নয়? অর্থাৎ দেহ আস্ত 
ধর্মের অধিকরণ হয় তখনই যখন চৈতন্ডের আশ্রয় হয়; অথবা যে দেহ চৈতন্যের 
আশ্রয় সেই দেহই আক্া-শ্রেণীর সভ্য । অতএব আরও বল! যায় যে আমন 
নিরূপিত হয় চৈতন্তের দ্বারা, বা সাক্সবই চৈতন্য । প্রথম কল গ্রহণ করলে 
আত্ম ও চৈতন্য এ দুয়ের সম্পর্ক লম্বোদর ও গঞজালন বা 5০০: ও author of 
Waverleyর মতই, তাদের 953780851০0 একই থাকে যদিও তাদের description 


আত্মা ও চৈতন্যোর সম্পর্ক ৩৯ 


পুথক হয়। আর দ্বিতীয় কল্পে জাত্মত্ব চৈতল্তের পর্যায় শন্দ হয়। এর উভয় কলেই 
আম্মা ও চৈতল্তের সপেয কোন পার্থক্য পাকে ন} । এর পর যদি স্সামর! অ'স্মত্রের 
“হ'টিকে ধর্মবাচক সার্থক -লা বলে, তাৎপর্য দ্ধাপক বাগ রীতি মাত্র বলি, তাহলে 
আত্মা ও চৈতন্য শ্বরূপতঃ অভিন্ন হয়ে যায়, বা লোকায়ত মত আত্ম! চৈতগ্যব্বরূপ 
এই মতে পরিণত হয়। বশ্য স্থাব্ম। চৈতন্তস্বদূপ এই মাতে চৈত্যাকে যে 
জন্মরহিত, ধ্বংলবঠিত, দ্ব প্রক।শ প্রভৃতি বলা হয়, তা গোকার়তিকরা নাও বলতে 
পারেন। ক্ষিস্ধ চৈতগ্যই যে আত্মা, অন্ততঃপাক্ষে আত্মন্ধ যে চৈতশ্য নিরূপিত 
অর্থাৎ চৈতন্ত-নিষ্-আধেয়তা-নিক্পিততআাধারতা ও আত্মত্ব-নিষ্ট-আশেয়তা-নিরূপিত- 
আধারতা এক বা অবচ্ছেদক অসচ্ছেন্ড-ভাবাপয়, ত! অস্বীকার করতে পারেন না) 
সুতরাং একথাও ষ্ঠারা অস্বীকার করতে পারেন না যে এনন আনেক সাকা আছে যার 
ঘটকরূপ আমির স্থলে দেহাদিকে বসান হায় ন।। 

আমি জানি, আমি স্থখী” আমি দুঃখী প্রভৃতি বাক্যই সেই জাতীয় বাক্য যে 
জাতীয় বাকা আমরা বিশ্লেষণ করতে চাই । এদের থেকে, সামি জানি, বা আমি 
ঘট জানি, এই বাক)টিকে আমর বেছে নিতে পারি, এবং এর বিশ্লেষণের দ্বার! সমর! 
নির্ণয় করতে পারি, মাত্ব।:9 চৈতন্তের সম্বন্ধ কিরূপ ? 

* আমি ঘট জ্রানি, এই বাকাটিকে বিল্লোষণ করবার চেষ্ট। করলে প্রথমেই দেখতে 
পাওয়া যায়, "আমি" এই বাক্যের উদ্দেশ্য এবং “ঘট জানি, বিধেয়। অখব। 'জালি” 
পদটি ক্রিয়াপদ এবং এই ক্রিয়ার কর্তা, ‘আমি’ ও কর্ম 'ঘট’। এই দ্বিতীয় 
বিঙ্গেষণটিকে আর একটু এগিয়ে নিয়ে গেলেই বাকাটির অর্থ এবং প্রথম নিগ্লেষণের 
তাতৎপধ পরি শ্ষুট হয়। দ্বিতীয় বিশ্লেষণ অনুযায়ী জ্ঞানবাচক শব্দটি ক্রিয়। পদ, 
আত্বা-বাচক শব্দটি এই ক্রিয়ার কর্ত।। স্থৃতরাং একথ। মনে হওয়। খুবই শ্বাভাবিক 
যে জ্ঞান একটি ক্রিয়া বা বৈশেষিকরা যে রকন পদার্থকে কর্মনপদাথ বলে থাকেন 
সেই রকম পদার্থ ; এবং আত্মা) এই কর্মের আশ্রয় বা বৈশেখিকর। যে রকম পদার্থকে 
দ্রব৷পনর্থ বলে থাকেন সেই রকম পদাপ্‌ । এখন. আস্ম। এক প্রকার দ্রস্য পদার্থ এবং 
জ্ঞান একপ্রকার কর্ম পদার্থ__ একটি প্রসিদ্ধ দার্শনিক মত । আমি ঘট জানি, প্রন্থতি 
ব/ক্যের সহজ বিশ্লেষণ, এ মতকে সহজ্ঞেই সমর্থন করে। সতগএব প্রবল বাধক প্রমাণ 
যদি ন। থাকে, এমত স্বীক।র করলে কোন দুর্বার অন্ুষ্পপন্তির উদ্ভব যদি ন! হয়, 
তাহলে এই মতই গ্রহণ করতে হয়। সুতরাং প্রশ্ব এই কোন বাধক প্রমাণ আছে কি? 
এ প্রশ্থের উত্তরে কোন বিস্তারিত আলোচন! না করেও বল খায় আছে । কারণ, 
স্তাউট আলেকছাত্ডার প্রন্থতি লেখকগণ, খারা জ্ঞানকে ক্রিয়া! বুল থাকেন তারাও 


৪০ দর্শন 


বলেন যে ক্রিয়া শব্দের স্বাভাবিক অর্থে জ্ঞান কোন ক্রিয়া নয়, বা জ্ঞানকে ক্রিয়া! 
বলা যায় বটে কিন্ত জ্ঞান ঠিক ক্রিয়া নয় । এই যদি ক্রিয়াবাদীদেরতউ অভিমত হয় 
তাহলে আমরা জ্ঞানকে ক্রিয়া কেমন করে বলি? ক্রিয়াবাদীদের অভিপ্রায় যদি 
আমরা বুঝতে চেষ্টা করি” তাহলে দেখতে পান যে জ্ঞানকে ক্রিয়া বা কর্ম পদার্থ 
বলার ভ্রন্য ভারা জ্ঞানকে ক্রিয়া বলেন নাই । পটার! বলেছেন সর্বগ্রাসী বিজ্ঞানবাদ 
ও বিক্ষেযবাদকে পরিহার করবার জন্য । অর্থাৎ শামি ঘট জান, এই বাকাটিকে 
বিশ্লেষণ করে, কোন বাস্তব ভ্তানক্ষেও্কে যদি আমরা বিচার করি, তা হলে দেখতে 
পাল যে এই ক্ষেত্রে তিনটি সম্বন্ধ ও ছুটি সম্বন্ধ রয়েছে । যেমন, আমি বা আত্মা, 
জান এবং জ্ঞানের বিষয় ঘট_ এই তিন সন্বন্ধী। বার সম্বন্ধ হটি তল আত্ম! ও 
জ্ঞানের সম্বন্ধ, বৈশেষিকর। যাকে সমবায় সম্বন্ধ বলেন, সেই সমলায় সম্বন্ধ এবং জ্ঞান 
ও বিষয়ের সম্বন্ধ, নৈয়ায়িকরা যাকে বিষয়ত! সম্বন্ধ বলেন, সেই বিষয়ত! সন্ধন্ধ। 
এখন, সর্বগ্রাসী বিজ্ঞানবাদ ও নিজ্ঞেয়বাদ জ্ঞানক্ষেত্রের এই বিশ্লেষণ স্বীকার করে 
ন1।  বিজ্ঞানবাদীর1 আব্ম। এবং বিষয় তুটিকেই ছাটাই করে দিয়ে রাখেন শুধু 
জনকে । তাদের মতে শ্রাহকও নাই, গ্রাহ্থও নাউ, আছে শুধু গ্রহণ। নীল 
চেতনাক্ট নীল এবং নীলশ্রান্ক ৷ বিক্দেয়বাদীর আবার গ্রাহক ও গ্রহণকে ত্যাগ 
কলে রাখেন কেবল গ্রাহাকে এবং জ্ঞান বলতে বোবেন গ্রাহ্য এমন এক অবান্তর 
সম্বন্ধ যার প্রতি সম্বন্ধী সম্পূর্ণ উদাসীন এবং যার নিরূপক ছল এক উন্নত শ্রেণীর 
স্থায়ুতশ্ত্র বিশিষ্ট দেহের প্রতিক্রিয়া । আমর! যে ক্রিয়াবাদীদের কথা আগে বলেছি 
ভারা এই সর্বগ্রাসী বিজ্ঞানবাদ ও বিজ্ঞেয়বাদ পরিহার করতে চান । তাই তারা 
নীল চেতনা ও নীলের মধ্যে যে ভেদ বর্তমান, এবং এদের একটির যে অগ্যটিতে 
পর্ধবসান সম্ভব নয়, তাই বলেন। এখন লক্ষ্য করার বিবয় যে নলীলচেতনা যদিও 
নীল হতে ভিন্ন, তবু আমর! নীলকে পরিত্যাগ করে, উপেক্ষা করে বিশুদ্ধ বিশেষণ 
বন্রিত চেতনাকে পাই না। এই জন্যই বল। হয় যে চেতনা নিরাকার । এই 
নিরাকারত্বই চেতনার স্বতস্ত্র সস্তার বিরুদ্ধে সর্বগ্রাসী বিজ্ঞেরবাদীদের হাতে এক 
প্রধান যুক্তি হয়ে দাড়িয়েছে । তারা মনে করেন যে এরূপ কোন চেতন! যখন 
পাওয়। যায় না, বা নীল চেতনা হতে নীলকে [যোগ করলে যখন শূষ্কই থাকে, 
তখন অতিরিক্ত চেতন। স্বীকার করে কল্পনাগৌরব দোষে দোষী হই কেন? 
নিরাকার'হকে হেতু করে চেতনা নামক স্বতন্থ পদার্থের অভাবই প্রমাণ করেন 
বিজ্রে্ঝাদীর। । আবার এই হেতুকেই অবলম্বন করে, বিজ্ঞানবাদীরা ভাদের সাধ্য 
সিদ্ধ করবার চেষ্ট| করতে পারেন । তার! বলতে পারেন বে নীল চেতন! থেকে নীলে 
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নিয়োগ করলে যখন কিছুই পাওয়া! যায় ন এবং শস্বীকুতি চেতনাসাপেক্ষ বলে 
চেতনাকে যখন কিছুতেই অন্বীকার করা যায় না তখন আবার অতিরিক্ত বাহ্বার্থ 
নীলকে স্বীকার করার প্রয়োজন কি? 


তাহলে দেস! যাচ্ছে যে চেতনার নিরাকার 
স্নেকট। 


শখের করাতের মত, বিন্ঞানবাদী ও বিল্ঞেয়বাদী উভয়ের সাধ্য, 
স্থতরাং সাধাভাৰ সাধন করতে সক্ষম; এবং এই ছটি চরমপন্থী দার্শনিক মত 
নিরাকরণ করবার অভি প্রায়েই ক্রিয়।বাদীর। বলেন যে জ্ঞান একটি ক্রিয়।। অর্থাৎ 
নীলকে বর্চ্চন কার নীলচেতনাকে ধরতে না পারলেও নীল চেতন। আছে, এবং তা 
নীল হতে ভিন্ন । এই চেতন! ও নীল এক হতে পারে ন, কারণ এ চেতন! কুতিসাধ্য, 
জ্ঞাতানিরপেক্ষ নয়। লীল বাহ্যার্থ, তার চেতন ব( ভ্রাতা সাপেক্ষ নয় বা! তার 
চেতনার মত সাাস্থর পদার্থ ও কৃতি সাধ্য নয়। এই তল কালকে ক্রিয়া! বলার 
অভিপ্রায় । "বন্য ভ্রালকে ক্রিয়! বলার জন্য এবং একে সাধারণ থে ক্রিয়। বলতে 
না পারার জন্য ষ্টাউট, আলেকজান্ডার প্রমুখ দার্শনিকগণ একে ০০7911% বা কুতিই 
বলেছেন। আর এই জরস্কই জ্ঞান যে ক্রিয়। ত! আমরা বলতে পারি ন! । Conation 
ও Cognition কৃতি ও মতি পৃথক পদাৰ্থ । জ্ঞান কৃতিসাধ্য হতে পারে এবং হয়ত 
নিবিকল্পক জ্ঞান ছাড়া সকল জ্ঞানই কৃতিসাধ্য। কিন্ত কৃতি নয়। তাই ক্রিয়াবাদীদের 
সঙ্গে একমত হওয়। যায় না। তাদের একথা মানা যায় যে জ্ঞান ও তার বিষয় 
ভিন্ন। কিন্তু সেই জন্ জ্ঞান যে একটি কর্ম পদার্থ ত1 মালা হায় লা। ক্রিয়াবাদের 
নবীন সমর্থক অধ।।পক ইউইং ১৯৫০ সনের £সাইওু' পত্রিকায় লিখেছেন যে ডান ও 
তার বিষয় যে ভিন্স, অথাৎ সর্বগ্রাসী বিজ্ঞানবাদ ও বিন্ঞেয়বাদ যে রুণিকর নয়, এই 
প্রতিজ্ঞা ক্রিয়াবাদের প্রতিজ্ঞ এবং জ্ঞান যে একটি কর্ম পদার্থ, ব1 ক্রিয়া কথাটি 
শুনলে যে জাতীয় পদার্থ আমাদের সহঞ্জেই বুদ্ধিস্থ হয়, সেই জাতীয় পদার্থ, এ 
প্রতিজ্ঞ! ক্রিয়াবাদের প্রতিজ্ঞা নয় । অধ্যাপক ইউইং-এর এই মস্তব্য আমাদেরও 1 
তাই আমাদের আরও প্রশ্ন £ জ্ঞান যদি কর্ম পদার্থ না হয়, তা হলে কিরূপ পদ।থ 
এই প্রশ্নের উত্তর দেবার পূর্বে আমাদের জ্ঞান সম্পর্কে কয়েকটি কথ। বলে 
নিতে হয়। ক্রিঘাবাদের আলোচনায় দেখ! গেছে যে জ্ঞান তার বিষয় হতে ভিন্ন, 
এবং আস্মায় অর্থাং দ্রবো আশ্রিত কর্মভিন্প পদার্থ । মানার জ্ঞান যে একটি 
কাদাচিৎক পদার্থ, অর্থাৎ এর যে উৎপত্তি ও ধ্বংস আছে) একথা লৌকিক অনুভব 
সিদ্ধ । কিন্তু উৎপত্তি ও ধ্বংস থাকার অর্থ কি? অবশ্যই ছিল না, হল; এবং ছল 
বটে, কিন্ত মার নাই__এবং এর অর্থ হল, সত্তা তার ছিল লা, পেল; ও সত্তা তার ছিল, 
কিন্তু হারাল । অন্ব্ূপে প্রকাশ করে বল! যায় যখন কোন কিছু ধ্বংস হয়, তখন 
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সে আর সত্তা বিশিষ্ট থাকে লা এসং যখন কোন কিছু উৎপন্ন হয় তখন সে সত্ত। বিশিষ্ট 
হয়। এই জগ্তই বৈশেষিকর। সন্ত! বলে একটি জ্ঞাতি অঙ্গীকার" করতেন। ডাদের 
অভিপ্রায় ছিল এই বলা যে ধ্বংসের কারণতার অবচ্ছেদকই হল সত্তা জাতি, ঝা 
প্রাগভাববৃত্তি প্রতিযোগিতাভিন্ন প্রতিযোগিত! সম্বন্ধে যেখানেই ধ্বংসের উৎপত্তি 
হয় তেখানে ভাদ।ক্ম্য সম্বন্ধে স্!বচ্ছিন্রই কারণ তয়ে থাকে । আনার তাদ৷স্ম্য 
সম্বন্ধে দ্রবান।বচ্চন্র যেখানে সমবায় সম্বন্ধে কাধোর প্রতি কারণ (সেখানে 
কার্ষতাবচ্ছেদক সন্ভাই হয়ে থাকে। যাই হক, যে উৎপল্ হয়, ও ধ্বংস হয় সে 
লল্তাবান্। এর অর্থ অবস্ঠ এই নয় যে নিত্যপদার্থ সাত জাতির আশ্রয় হতে পারবে 
না। প্রব্য, গুণ ও কর্ম, এই তিন জাতীয় পদার্থকে আমর! উৎপন্ন ও বিনষ্ট হতে 
দেখি এবং নিত্য দ্রধা, নিত্য গুণও স্বীকার কর। যায়। স্থতরাং সন্তা জাত 
দ্রবানাদি জাতির ব্যাপক বলে অর্থাৎ দ্রব্যব্বাদি জাতিকে সান্ধর্য নামক জাতি 
বাধকের হাত হতে মুক্ত করতে হুলে বলতেই হয়. যে জগ্চদ্রব্খাদির অত নিত!” 
জ্রব্যাদিও সন্ত। জাতির আশ্রয় । যাই হক, ভাবব্ধপে, প্রতীত হয় এবং উৎপঞ্প ও 
ত্বংল হয় যে সব পদার্থ তার! থে সত্তাবন্‌ তাতে কোন সন্দেহ লাই। স্বতরাং জ্ঞান 
ক্ষন একটি সন্তাবিশিষ্ট পদার্থ । সাবার কখনও সমবায়ি-কারণ হয় লা ( অসমবান্ি- 
কারণও হয় না কিন্তু যে কথ। একান্ত অপ্রাসঙ্গিক )। অর্থাৎ তন্তু লেমন, বস্ত্রের 
কারণ, জ্ঞান কখনও সেরূপ কোন পদার্থের প্রতি কারণ হয় লা। তাহলে দেখা 
যাচ্ছে যে জ্ঞান কেবল কর্ম হতে ভিন্ন পদার্থই নয়, সত্তাবান বলে সামান্য, বিশেষ, 
সমবায় এবং অভাব পদার্থ হতেও ভিন্প ! আবার সমবায়-কারণ হতে পারে না 
বলে দ্রবা পদার্থ হতেও ভিল্ন। ম্ুত্তরাং জ্ঞান একটি গুণ পদার্থ এই সিদ্ধান্তই 
করতে হয়। 

এখন, জ্ঞান যে একটি গুণ পদার্থ বা আত্মার একটি গুণ, এ মত স্বপ্রাচীন, 
এবং এ মতের বিরুদ্ধে অনেক প্রাচীন আপন্তিও আছে। এই আপত্রিগুলির পূর্ণাঙ্গ 
আলোচন। এখানে কর! সম্ভব নয়। তবু একথা। বল। যেতে পারে বে এমন কোন 
প্রবল আপত্তি নাই যার জন্য অ[মর1 ‘আমি-ঘট জানি’, এই বাক্যকে বিঙ্গেষণ করে 
বে সিন্ধান্তে উপনীত হয়েছি তা ত্যাগ করার প্রয়োজন আছে। গুণবাদের বিকদ্ছে 
অ।পর্তিগুলির নেক সমরই দ্রব্য ও সমবায়কে পদার্থ বলে এবং-লপিকল্স প্রত্যক্ষকে 
প্রত্যক্ষ বলে স্বীকার করতে ন! চাওয়ার জন্তই হয়ে খাকে। অর্থাৎ শুপবাদের 
অর্থই হল, জ্ঞান, স্বাত্ম। নামক দ্রবোর গুণ; কিন্তু ভ্রব্য পদার্থ বলে 
কান পদাথ হদি অন্বীকার না করা হয়, তাহলে গুণবাদ গ্রহণ করার কোন 
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প্রশ্নই ওঠে ন1। তেমনই আবার গুপবাদ অনুযায়ী, ভাল ও আজ্ঞা (ভগ্র, এবং জ্ঞান 
ও আত্মার মধ্যে যোসম্বদ্ধ রয়েছ, তার লাম সমবায্প। অতএব সমবারচক পদাথ 
বলে স্বীকার করতে ধার! চান না, ভার! গ্চণবাদ গ্রহণ করতে পারেন না; আবার 
আমি ঘট জানি, এই যে বাকাটিকে আমরা বিশ্লেষণ করেছি, এই বাকাটি অগ্ুব্যবলায় 
নামক সবিক্ল প্রন্যক্ষেরট বাণীরূপ-__কিন্ঞ এই প্রতাক্ষটি যদি ভ্রান্ত হয়, অর্থ।ং 
সবিকল্প প্রত্যক্ষ যদি প্রকৃতপক্ষে প্রতাক্ষই না হয় তাহচল এই বিশ্লেষণের উপর নির্ভর 
করে আনর] যে সিদ্ধান্তে উপনীত ছয়েছি, সে সিদ্ধান্তও নির্ভরযে11) হতে পারে ন । 
অতএব দেখ যাচ্ছে যে দ্রব্য ও সমবায়কে -পদার্থ বলে স্বীকার ন! করলে, এবং 
সবিকগ্প প্রতাক্ষকে প্রত)ক্ষবাদ বাচা ন! বললে, শুণঝাদ গ্রহণ করা যায় না। কিন্ত 
দ্রবা ও সমব।য়কে আমর! পদার্থ বলতে পারি কি? এবং সবিকল্প এতাক্ষ কি 
যথার্থই প্রত)ক্ষ ? অবপ্যাই আমর এই প্রশ্রটির আলোচন! করতে পারি না) 
আমরা কেবল এই কথাই বলতে পারি যে দ্রব] ও সমবায়কে পদার্থ বললে এমন 
কোন কথা বল! তয় লা, যা সহজে খণ্ডন কর/যায়। সবক প্রত্যক্ষ সম্পর্কেও এই 
কথ!। তাই গুণবাদের বিরুদ্ধে এ জাতীয় আপত্তি তেনন সক্ষম লাপভি নয়। 
তেমনই যারা জ্ঞান ব। চৈতস্যাকে নিত্য বলে, ভ্ভানকেই দ্রবা পদার্থ ব। দ্রবযতুলা 
পদার্থ রলে মনে করেন, এবং সেই জন্য গুণবাদ গ্রহণ করতে চান না, ঠাদের কণাও 
অখণ্ডনীয় কথ নয । এই সম্প্রদায়ের দার্শনিক দের মতে শব্দ চেতনা, স্পর্শ চেতনা 
প্রভৃতি চেতন।র নধো চেতনাংশে কোন পার্থক্য নাই, পার্থক) আছে শুধু শব্দাংশে, 
ল্পশাংশে বা জ্ঞানের বিশেষণাংশে । স্ুতরং একই আকাশ যেমন উপাধি ভেদে ভিন্ন 
বলে প্রতীত হয়, একই জ্ঞানও তেমনই উপাধি ভেদে ভিন বলে মনে হয়) অর্থাৎ, 
আকাশ একটি-_কিস্ক ঘট, মঠ প্রভৃতি বিশেষণের সাহায্যে অমর! ঘটাকাশ, 
মঠাকাশ প্রভৃতি পৃথক পৃথক আকাশ পাই । ঠিক তেমনই চৈতগ্া একই, কিন্ত 
আমর! নীল, পীত, প্রন্ৃৃতি বিশেষণ যোগ করে ভিন্ন ভিন্ন চৈতস্য পেয়ে থাকি । 
চৈতম্য এক এবং নিতা__তাই চৈতহ্কই একটি দ্রবা পদার্থ, অথবা দব্যকে গুণাশ্রয়, 
ক্রিয়।শ্রয় ও দনবায়িক(রণ বল! হয় বলে, এবং চৈতল্া প্ুণহীন, ক্রিয়াহীন ও 
কারণতাহী'ন বলে, একটি দ্রবাতুল। পদার্থ । সুতরাং জ্ঞানকে আত্মহপ কেন বলব? 
এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, নিত্য এবং এক বলে মনে কঙ্ঈলে, জ্বানকে আর আত্ম গুণ 
বল। যায় না। কিন্ত জ্ঞানকে যে এক এবং নিত্য বলেই মলে করতে হবে এমন কোন 
কথা নাই ॥ দ্যানের উৎপত্তি ও ধ্বংল লহ অন্থভব সিদ্ধ, এবং এই অনু ভবকে 
অযথার্থ বলে মনে করবার মত কোন প্রমাণ নাই । নীল চেতনা ও পীত চেতন! যে 
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চেতন।ংশে পৃথক লয় তার এ অর্থও হতে পারে বে উভয়েই একই জাতির আশ্রয় । 
এই ঘট ও ওই ঘট যেমন ঘটাংশে পৃথক নয়, নীল চেতন! ও পরত চেতনাও তেমনই 
চেতন৷ংশে পৃথক নয়। উপরস্ত তুইটি পদার্থের সমবায়িকারণ যদিও পৃথক তয়, 
তাহলেও পদার্থ ছটি পুণক হয়,._-যেমন ছটি অতি সদৃশ রক্তঘটের রক্রিম। পুথক। 
স্থতর।ং আমার নীল চেতনা ও তোমার পীত চেল! পুথক হতে বাধা । অবশ্য 
জ্ঞানকে নিত) বলে বণন। করার পর আর সমবায়িকারণের পাথকা দেখিয়ে নীলজ্জান * 
ও পীতঙ্ঞানের পাকা দেখাবার চেষ্টা ক্লে 6200০ PrincIPii-র, অসিদ্ধি দোষের 
উদ্ভব হবে । তবু জ্ঞানকে নিতা বলে মনে করব কিন। এবং তোমার ও সামার সধো 
যে কোন ভেদই নাই সুতরাং আমার নীল চেতনার যেখানে আশ্রত ( অর্থাৎ 
আশ্রিত বলে মনে কর! হয়) তোমার পীত চেতলাও যে সেখানেই আশ্রিত ("অর্থাৎ 
আশ্রিত বলে মনে করা হয়), এ কথ! বলব কেন, প্রভৃতি প্রশ্নের উত্তর দিতে চাইলে 
নিত্য জ্ঞানবাদীকেও বিরুদ্ধ বাদীকে 00610 PrincIPii, ও অসিদ্ধি দোষ উদ্ভাবনের 
অবকাশ দিতে হতে পারে । তাছাড়া ছুটি পদার্থ যদি বিভিন্ন ক।লীন হয়, এবং কাল 
যদি চৈতগ্যসাপেক্ষ পদার্থ বা ব্যবহারিক সত্ত৷যুক্ত পদর্থেমাত্র না হয়, তাহলে পদার্থ 
ছটিকেও পৃথক হতে হবে। স্থতরাং আনার ্লাজকের লীতচেভনা অবস্থাই আমার 
কালকের লীলচেতনা হতে পুথক। তাই জ্ঞানকে এক এবং নিত্য বলে মদন করে 
গুণবাদ বর্জন করার কোন প্রয়োজন নাই । 

জ্ঞানকে আত্মগুণ বলে মনে করলে আত্মার জ্ঞানের কোন উপপন্তি হয় না, 
এ আপত্তি তেমন অখণ্ডনীয় আপ(ত্ত নয়। কারণ আত্মার যে অপরোক্ষ জ্ঞান, ভ] 
কেবলমাত্র এই যে আত্মা জ্ঞান।আয়, ব1 সুখী, বা তুঃখী। এবং যে জ্ঞান জ্ঞান বা 
সুখ, বা দুখ জানে সেই জ্ঞানেই এক্সপ আত্মা বিষয় হতে পারে। আত্মা! সম্পর্কে 
তথ! আত্মজ্ঞান সম্পর্কে কোন বিশেষ দার্শনিক মতকে অনন্য স(ধারণ মধ্ধাদা না 
দিলে, লোকমর্ধাদ। যে সিদ্ধান্তের মন্থকুল সে সিন্ধান্ত ত্যাগের কোন কারণ নাঈ। 


